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কিছু কথা 


এক হাজার একশ আশ খ্রিষ্টাব্দে প্রাকৃতে লাখত এই মহাযানগ গ্রশ্হাট 
বাংলায় অনুবাদ করার একটা বিশেষ কারণ আছে । প্রাচখনকালে ব্রাহ্মণ্যধমে 
যেমন “পুরাণ' লেখা হয়োছিল, ঠিক তেমাঁন বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বুদ্ধের 
জশবন-কাহনশ ও নানা ঘটনাবলী নিয়ে “বৌদ্ধ পুরাণ* লেখেন । এই 
“থ-পবংশ্র গ্রন্হণটি তারই নিদশ'ন। নানা কাঁজ্পত দেবদেবশ, স্বগ্গনরক- 
পাতাল, অপ্সরা, যক্ষ-যক্ষী ইত্যাঁদর সঙ্গে মতের মানুষ ালোমশে 
একাকার হয়ে গেছে । তাছাড়া, এই গ্রচ্হে রয়েছে ভারতবর্ষের ও গসংহলের 
(বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) 'কছু এঁতহাসক ঘটনা । পৃজা-অচ“না, ভান্তী, 
নৈবেদ্যের ঘটা ও দানের প্রাচুষণ আড়ম্বর কশভাবে রাজাদের হাত ধরে বুদ্ধের 
ধর্মে ০কলো, আর দীন দরিদ্রুরা যে কেবল রাজকীয় উৎসব-অন_জ্ঠানে 
শহধুমাত দু? মুঠো খেতে পেতো তাও ফুটে উঠেছে এই গ্রম্হে। আর রয়েছে 
দুই দেশের মধ্যে ( ভারত ও শ্রীলক। ) সেই প্রাচীনকাল থেকে সৌহাদের 
নিদর্শন, যা চন ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন কালে ছিল না। 

এই প্রাচীন গ্রচ্হে বৌদ্ধ স্তুপ তৈরীর নকসা উদ্ভবের কথাও রয়েছে। 
আর রয়েছে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের ইতিহাস । নিছক পৌরাণিক 
গল্প বলে নয়, এই প্রাচীন গ্রম্হণট প্রাচীন ইতিহাসের দাীলল হিসাবেও 
মূল্যবান। তাই গ্রন্হটি সকলের পাঠের উপযোগন করে বাংলায় অনুবাদ 
করলাম । যাঁদ সাধারণ পাঠকদের মনে ধরে, তবেই এই পারশ্রমের সার্থকতা । 


“সধ্বে সাত্বা সুখাতা হোস্ত? 


অনুবার্দক 


গ্রন্থ পরিচিতি 


মহাভারত রচনার পর ব্যাসখাঁষ পুরাণ” রচনা করলেন । নানা 
কাল্পনিক দেব-দেবশ, স্বগ্রনরক ও অলোকিক ঘটনায় ঠাসা ব্যাসখাষর 
সেইসব রচনা | “মাঁঞ্ট-ডাইম্যান-সনাল* মানুষ বহহমৃখীতার কারণে বান্ডব 
সত্যে যেমন বিশ্বাস, আবার আচমকা কোন বান্তব ব্যাখ্যাহখন ঘটনার 
[পিছনে কোন দেবতা বা অলৌকিক কোন শান্তর অদ-শ্য হাত রয়েছে বলেও 
মেনে নিতে বিশ্বাস । তাই অনেক কিছ ঘটনাকে য্ান্তর কাঁন্টপাথরে 
বিচার না করে ম্রেফ ঘটনা বলেই কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ মেনে নেয় । 

তাছাড়া দৈবে বিশ্বাস রাখলে জীবনের দুঃখকম্টও মানুষ সহজ করে 
গনতে পারে । তখন দৈবই হয় তার একমান্ত সহজ সান্ত্বনা । 1বধবার 
একমান্র সম্বল তার একমাত্র সম্তানাঁট দুরারোগাা ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে 
সাম্বনা 'দতে দৈবের লিখন বললে কাজটা সহজ হয়। হঠাৎ কোন 
দুঘঘটনা ঘটলে সেটাকে দেবতার কারসাজি বললে সেই ঘটনার জন্য অন্য 
কাউকে দোষ করতে হয় না। এইভাবে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষের 
জশবনে সেই আঁদ্দকাল থেকে দৈব, অলোৌ'গিকতা, কমফল ইতঠাদ দানা 
বেধেছে । শহধুমান্র প্রাচটনকালে নয়, আধ্ানকক।লেও মানুষ এই সকল 
কুসংদ্কার থেকে মস্ত নয় । শাক্ষিত, আশাক্ষিত, আধাশীশাক্ষত সবাই আজও 
এইসব কুসংস্কারের শকার । তবে প্রাচঈনকালে এগুলো ধমের মধোও 
ঢুকে গেছিল । সেই কারণে বাইবেলে আমরা 'ইমাকুলেট কন-সেপশন-এর' 
কথা, সাত 'দনে [বশ্বগড়ার কথা, মৃত্থ্যর পর ষীঁশুর স্বর্গারোহণের কথা 
ইত্যাঁদ নানা 'কছহ দৈব ঘটনার স্মাবেশ দোখি। 

আমাদের দেশেও সেই রকম নানা দৈব উপাখ্যান ধমের মধ্যে চকে 
গেছে। শবের বিষপান, সমুদ্র মম্হন, পুতনা হত্যাঃ বিশ্বরূপ দর্শন, 
ইত্যাদি বহু দৈব ঘটনায় ঠাসা এই দেশের প্রাচীন ধমশাস্রগুলো । 

এই পথ ধরে মহাযানণী বৌদ্ধরাও সত্য আর কক্পনা মিশিয়ে গৌতম 
বৃদ্ধের জীবন-কাহনখ ও নানা ঘটনাবলশী উপস্থাপন করেছে তাদের নানা 
গ্রন্হের মাধ্যমে । স্বর্গনরক, দেবতা, অপ্সরা, দৈব ঘটনা, অলোিকিক ঘটনা 
ইত্যাদও তারা বৌদ্ধধমে আমদানী করেছে । 

বহমুখীতার কারণে মানুষ কোন কালে এই সব কাজ্পনিক 


(ছ) 


ব্যাপারগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারোন। যতই তান বাযান্তবাদী 
বান্তবধম+ হউন না কেন, একসময় সেই ব্যান্তই আবার দৈবের সাহায্য চেয়ে 
সয" বন্দনা করেছেন বা কোন নম্প্রাণ পাথরে নৈবেদ্য ঢেলেছেন। 

ব্যাসখাষর “পুরাণ” অনুসরণ করে মহাধানী বৌদ্ধরা বৃশ্ধের জশবনের 
নানা সত্য ঘটনার সঙ্গে কাজপানক কাঁহনী মিশিয়ে, অলোৌ'কিকতা, 
দেব-দেবশ, স্বর্গনরক ইত]া'দ পা করে এক সময় বাজারে ছাড়ে। 
ধমতত্বের চেয়ে এগুলো মানুষ চিরকাল সহজে মেনে 'নয়েছে। নাটকে 
ঘাতশ্প্রাতঘাত না থাকলে যেমন নাটক জমে না, ঠিক সেইরূপ শহকনো 
দর্শন আগুড়ানোর চেয়ে অলৌকিক ঘটনা মেশানো ধমের কাহিনী মানুষের 
মনে জমে বেশী । কারণ অলোৌিকতার প্রাত টান মানুষের চিরকালের । 
সন্যাসধ, সাধু, পাঁরব্রাজক, ভিক্ষু ইত্যাদ সবাই হচ্ছেন অলৌকিক শান্ত 
সম্পন্ন ব্যাস্ত । আর মহাজ্ঞানণ, মহাপুরষঃ মানেই হচ্ছেন স্বগ" থেকে নেমে 
আপা কোন অবতার, যান বহু মহালক্ষণ 'বাশিন্ট কোন শান্তধর দেবতা । 
মানুষ ভালো কাজ করলে মতত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে মহাসুখে বাস করে। 
সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র রয়েছেন, ব্রহ্মা রয়েছেন, বিশ্বকর্মা রয়েছেন, আর 
আছেন অসংখা দেব-দেবণ, অপ্সরা, গন্ধ ষক্ষন্যাক্ষণী আরও কত কাঁ। 
মাটির নীচে, জলের তলায় রয়েছে নাগলোক বা পাতাল। সেখানে 
সাপের বাস । সে স্থানও স্বর্গের মতো মনোরম । আর নরক হচ্ছে ন"চস্থ 
কোন নোংরা স্থান যেখানে পাপীরা দপ্ধ হয়, শুূলে চড়ানো হয় ইত্যাদি 
ইত্যাঁদ। এসব কথা মহাভারতেও আছে। 

এগুলো প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে দানা বেধে রয়েছে । এইসব 
রূপকথার কাহনীর সাহায্যে মানুষকে ধমের ন্যায়-অন্যায় বোঝানো 
সহজ । ব্রাহ্ষণ্যধম“ এসব [ীনয়ে ষেমন মানুষকে ধম বাাঝয়েছে, ঠিক সেই 
রকম মহাযানী বৌদ্ধরাও বৃদ্ধের পণ্শশল মেনে চলতে ও ধর্মকম“ করতে 
মানুষকে বোঝাতে এইসকল রূপকথার আশ্রয় 'নিয়েছে। 

পুরাণ্রে ন্যায় মহাষানী বৌদ্ধরাও একসময় অসংখ্য দেব-দেবশ, স্বগণ 
নরক, অলোৌকক শান্তৎ দৈবশান্ত ইত্যাদির ক্পনা করে । 'দিব্যাবদান, 
জাতক, নিদান-কথা, দ্বীপবংশ, মহাবংশ, সমম্তপাসাঁদকা, সংমঙ্গল- 
1বলাসনী, পেতবখু, বিম্বানবখ:, চুলবংশ, বৃদ্ধবংশ, অশোকবদান, 
ধাতুবংশ, মহাবোধি বংশ, ইত্যাদদ অসংখ্য বৌদ্ধ পুরাণ মহাবানীরা এক 


(জ) 


সময় সৃষ্টি করল এবং কিছ? িছহু গ্রন্হ 'ন্রীপটকেও ঢুকয়ে দেওয়া হলো 
1নকায় গ্রন্ছগুলোতেও তারা এইসব ঢোকাল । বেশশর ভাগ গ্রন্ছগুলে? 
লেখা হয় সিংহলে ( বত'মান শ্রীলঙ্কা ) ও দাঁক্ষণ ভারতে । 

এইভাবে বুদ্ধের বাঙ্ভববাদী ধমদশনে নানা কাল্পাঁনক রুপকথা ঢুকে 
[গিয়ে এই মহান ধমণ্দর্শন তার স্বকীয়তা হারালো । ফলে গোঁড়া ব্রাহ্ধণরা 
বৃদ্ধকে বফুর আর এক অবতার বানয়ে বৌদ্ধধম“কে ব্রাহ্গণাধমের একটি 
1বশেষ অঙ্গ [হসাবে মেনে 1নয়ে তাকে গিলে ফেলল । 

“পবংশ" হচ্ছে বৌদ্ধ ভ্তুপ নিয়ে কাঙ্পাঁনক ও সত্য ঘটনা মেশানো 
ণকছু কাহনশর সংকলন । কাঁহনীগহলো নেওয়া হয়েছে উপারিউন্ত কছ 
কিছু বোদ্ধ পুরাণ গ্রম্হগুলো থেকে । আদ থি-পবংশ” গ্রন্হটি লেখা 
হয়োছিল মাগধণ প্রাকৃত ভাষায় । সে গ্রম্হ আজ আর কোথাও নেই । সেই 
আদ গ্রন্হটি একসময় 1সংহলণী ভাষায় রপাস্তীরত করা হয় এবং সেই 
গ্রন্হটি [িংহলে সংরাক্ষিত হয়। সুতরাং আদ মাগধণ প্রাকৃত ভাষায় 
ণলাঁথত গ্রম্হণি নিশ্চয়ই সছ্টি হয়েছিল এই দেশে অথণাৎ ভারতবর্ষে । 
পরে অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্হের সঙ্গে এই গ্রন্হটিও িংহলে চলে যায় । সেইখানে 
গ্র্হির িংহলশ সংস্করণাঁট টিকে থাকলেও প্রাকৃত ভাষায় লেখা আঁদ 
গ্রন্হটি হারিয়ে যায়। বত'মান থ্‌পবংশ' গ্রন্হট সেই সিংহল ভাষার 
গ্রচ্হের পুনঃ প্রাকৃত সংস্করণ । গ্রম্হটি আবার প্রাকৃত ভাষায় র.পাস্তারত 
করা হয় । সংহলণ ভাষার গ্রম্হাট ষখন আদ গ্রন্হের অনুবাদ তখন 
বোঝা যায় আদ গ্রন্হটি কীরূপ ছিল। সেই সিংহলট ভাষার গ্রন্হট, 
পুনঃ সংস্কার করে যখন প্রাকৃত ভাষায় লেখা হয়েছে, সুতরাং বলা চলে 
এই গ্রচ্হের লেখক আদ গ্রচ্হের (ভীত্তিতেই এটা করেছেন। 

গ্রন্হাট দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অবশ্য দুইভাগের মধ্যে যোগসন্র 
রয়েছে। প্রথম ভাগের ছয়াঁট পাঁরচ্ছেদে রয়েছে ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠিত 
অসংখ্য বোদ্ধ ভ্তুপের কথা ॥ সেই আঁদ্দকালের কিছু কাজ্পানক ভ্তপের 
কাহিনশ থেকে শুরু করে মৌধ সম্রাট অশোকের প্রাতীষ্ঠিত ভ্ুপের 
কাহনসও রয়েছে এই ভাগে । সেই সব ভ্তপের কাহিনশ বলতে গিয়ে লেখক 
অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ পরাণ গ্রন্ছগুলো থেকে চাত্বশ জন বহদ্ধের কথা 
তুলে ধরেছেন। এইসব বৃম্ধেরা গৌতম বুদ্ধের আগে এই ধরাধামে 
অবতাণ" হয়োছিলেন বলা হয়েছে । এগুলো সবটাই পৌরাণিক উপাখ্যান ॥ 


(বা) 


এরপর এসেছে গৌতমবহদ্ধের জীবন নিয়ে কিছু কাল্পানক কাহনগ * 
তারপর সম্রাট অজাতশন্রু ও অশোকের কাণহনশ কজ্পনার জারকে চুবিয়ে 
বলা হয়েছে, তাঁদের ভ্তপ িনমণাণের কাহনশর লেজংড় হিসাবে । এই 
গেল গ্রচ্হের প্রথম ছয়াঁট পাঁরচ্ছেদ-এর কথা । 

এইখানে একটি বিষয়ে একটহ আলোচনার প্রয়োজন । এই গ্রন্হের ষণ্ঠ 
পারচ্ছেদে বলা হয়েছে ষে, সম্রাট অশোকের ভাইপো গভক্ষু নগ্রোধ সম্রাটকে 
বৌদ্ধধমে* প্রাতাঁচ্ঠত করোছলেন। তখন এই ভিক্ষুর বয়স সাত বছর।। 
“দব্যাবদান* ও “অশোকবদান” গ্রন্হে কিম্ত ভিন্ন 'কথা বলা হয়েছে। এই 
দুই গ্রন্হে বলা হয়েছে যে এক বাঁণকের পত্ত্র ভিক্ষু «সমুদ্র সম্রাট অশোককে 
বৌদ্ধধমে দণক্ষা 'দিয়োছলেন । তখন এই ভিক্ষুর বয়স 1ছল বারো বছর । 

সম্রাট অশোকের শিলালাপতে আমরা দোখ যে, তান সংহাসনে 
আরোহণ করার দশ বছর পরে তাথনভ্রমণে যান (1গরনার 1শলালাপ 
৮নং )। এই তীর্থভ্রমণে যাবার আড়াই বছরেরও:প্‌বে সম্রাট বৌদ্ধ উপাসক 
হয়েছেন বলে তান স্বশকার করেছেন আর একাট শিলা লাপতে (মাসকণ 
শলালাপ ১নং)। তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে সম্রাট বৌদ্ধ হয়েছেন 
রাজাসনে বসার প- সাড়ে সাত বছরে পূরবে। সম্রাটের ভাইপো নিগ্রোধ 
যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তান রাজা হন। সুতরাং সেই বালক 
1ভক্ষুর সাত বছর বয়সকালে সম্রাট যাঁদ বৌদ্ধধমে দশীক্ষত হয়ে থাকেন, 
তবে সেটা হবে গুনার রাজা হবার সপ্তম বছরে । এই সময়টা উত্ত 
শলালাপতে দেওয়া সময়ের সঙ্গে মলে যায় । অতএব ধরে নেওয়া যায় 
এই গ্রন্ছহে বলা ঘটনাট এীতহাসক সত্য। সম্রাট অশোককে ভিক্ষু 
গনগ্রোধই দণক্ষা 'দিয়োছিলেন রাজা হবার সপ্তম বছরে । থুপবংশ" গ্রম্হের এই 
অংশটি খুবই তাৎপয্পূর্ণ কারণ» সম্রাট অশোকের কলিঙ্গযৃদ্ধ হয়োছল 
গুনার রাজা হবার নবম বষে"। তাহলে কি ডান এই যুদ্ধ করোছলেন 
বৃদ্ধের ধম" গ্রহণ করার পরে ? (খুব সম্ভবতঃ তাই 1সংহলণ প্রাচশন বৌদ্ধ 
শাস্ত্র গ্রন্তে কোথাও সম্রাটের এই যুদ্ধের উল্লেখ নাই ।) এই কারণে গ্রচ্হাঁট 
খুবই মল্যবান। 

গ্রচ্হের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ সপ্তম পাঁরচ্ছেদ থেকে শেষ অবাধ রয়েছে 
1সংহলের কাহিনশ। 'িংহলে বৌদ্ধধমের প্রবেশ থেকে শুরু করে রাজা 
দন্্রগামনশ-অভয়ের ভ্ুপ স্থাপন এবং রাজার মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণো 


€ ঞ ) 


“গ্লুন্হের সমাপ্তি ॥ 
ভ্ুপ নিমণাণ পদ্ধাত ও তার নক-সা সম্বম্ধেও বলা হয়েছে এই গ্রচ্হে। 
'বৌদ্ধন্তুপ ভারতীয় স্থাপত্যে এক বিশেষ অবদান। বোদ্ধন্ভুপের 
অনুকরণে পরে মান্দর ও মসাঁজদের গম্বুজ তৈরশ হয়েছে । ইসতানবহল 
শহরের বিখ্যাত মসাঁজদাঁটর গম্বুজ ভারতের বৌদ্ধন্তুপের অনকরণেই 
করা। লেখক এই গ্রচ্হে ভ্তুপ নির্মাণের নকসার উদ্ভব কী ভাবে হয় 
তার এক অনবদ্য কাঁহনশ বলেছেন যা কাজ্পাঁনক বলে ডীঁড়য়ে দেবার নয়। 
এই গ্রন্হের আর একটি গরত্বপৃণণ এীতিহাঁসক 'াবষয় [নয়ে একট 
আলোচনার প্রয়োজন । 
গ্রচ্হের সপ্তম পাঁরচ্ছেদে বলা হয়েছে সঙ্ঘপ্রধান ভিক্ষু 'তিষ্য সম্রাট 
অশোকের পান্ত্র ভিক্ষু মহেন্দ্রকে ধমপ্রচারের জন্য 'সংহলে পাঠিয়েছিলেন । 
অনেকে বলেন, সম্রাট অশোক ভিক্ষু মহেন্দ্রকে গিংহলে পাঠিয়োছলেন 
কারণ, সম্রাটের ১৩নং শিলালাঁপতে তার উল্লেখ রয়েছে । িম্তু ১৩নং 
শিলালাপতে আমরা দোখ যে সম্রাট 'িংহলে তাঁর প্রাতনিধ 
পাঠিয়োছলেন। নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা তান বলেনান। 
সুতরাং এতে বোঝায় না ষে রাজা ভিক্ষু মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়ো ছিলেন । 
ভক্ষুরা থাকেন 'বহারে, িক্ষুসঞ্ঘের প্রধানের অধশনে । প্রধান যা ানদেশ 
দেবেন, তাই হবে। িভক্ষুর উপর রাজার 1নদেশ খাটে না। অতএব 
এই গ্রন্হের উত্ত অংশটি এীতিহাঁসক সত্য । 
ঠিক এইরপ বহু সত্য ঘটনা এই গ্রন্হের মধ্যে রয়েছে । তার সঙ্গে 
1কছ; কালপাঁনক কাহন?ও হ্থান পেয়েছে । তবে মজার কথা হলো এই যে, 
সেই সব কাল্পাঁনক কাহনশ সত্য ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে [মাঁশয়ে উপচ্ছাপন 
করা হয়েছে ষে সেগুলো কখনো বেমানান বলে মনে হয় না। এইটাই এই 
গ্রন্হের বিশেষত্ব ও লেখকের বাহাদুর । তবে দুঃখের কথা, ধম্ণানুরাগশ 
পাঠকরা এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করে একসময় এগুলোই বৃদ্ধের ধম” ও 
সঞ্ঘের আদ হয়ে ধমে'র পতন ডেকে এনেছে । 


লেখক পরিচিতি 


এই গ্রচ্ছের লেখকের পারচয় গ্রন্হের পারাঁশষ্ট অংশে দেওয়া আছে। 
1সংহলের মহাযানী গভক্ষু বাচিম্বর হচ্ছেন এই প্রাচখন গ্রচ্ছহের রচায়তা । 
ইন ছিলেন সংহলের রাজা পরাক্রমবাহর ধম্ণাগারের অধ্যক্ষ । এই রাজার 
রাজত্বকাল ছল 'খ্রষ্টীয় ১১৫৩-৮৬ সাল। গ্রন্হটি সেই সময় রাঁচত হয় ।. 
যাঁদও লেখক 'নজে বলেছেন যে এই গ্রম্হটি নানা কাঁহনশীর সংকলন, তবে 
তার মধ্যেও লেখকের কিছ: কারকুঁর রয়েছে। ন্রিপিটক াবশারদ এই 
মহাযানন ভিক্ষু “পাঁটসাশুদাষণ্গ" গ্রন্হের টকাও লিখেছেন (নলতদ্বশপণন)। 
উন “সচ্চসংক্ষেপ” ও এৃবশহ্বশমণ্গ সংক্ষেপ" নামক দুটি সংহলশ গ্রন্হের 
ভাষ্যও লেখেন । ভিক্ষু বাচম্বর 'ীসংহলগ ভাষায় রপাস্তারত প্রাচশন। 
“থুপবংশ" গ্রন্ছাট পুনরায় প্রাকৃত ভাষাক্স রূপাস্তঁরত করেন। 


সুচীপত্র 


ব্যাকুল-বাসনার কথা / ১ 
প্রাচীন স্তুপের কথা / ৮ 
উষ্ণীষ ও অঙ্গবস্ত্রের স্তুপের কথা / ২৫ 
দশটি স্তুপের কথা / ৩০ 
পৃতাচ্ছ সংরক্ষণের কথা / ৪৯ 
'চুরাশি হাজার পৃতাশ্ছির কথা / ৫২ 
পৃতাস্থির ম্তপের কথা / ৬২ 
বোঁধিব্ক্ষের আগমন কথা / ৭৬ 
প্রাতযোজন ভুপের কথা / ৮০ 
রাজাদের কথা / ৮২ 
মাহয়ঙগন ভুপের কথা / ৮৩ 
'মারচভাত্ত বিহারের কথা / ৯০ 
স্তৃপের উপাদান প্রাপ্তির কথা / ৯৯ 
স্তুপ প্রারভ্তের কথা / ১০৬ 
মহাস্তুপ ও গভগিহ নির্মাণের কথা / ১১১ 
পূতাঁন্ছি গ্ছাপনের কথা / ১২৩ 
মহান্জুূপের কথা / ১৩৩ 
পারাশিষ্ট / ১৪০ 
টকা / ১৪১ 
'গ্রন্হপঞ্জণ / ১৪৮ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্যাকুল-বাসনার কথ। 


জগতের হতেন জন্য আম সবজয়ধর প্রাতমৃতি সৃন্টি কারতোছ এবং 
সেই বিস্ময়কর স্তৃপকে নতাঁশরে বন্দনা কাঁর, যাহার গ্রভে+ রামধনুর ছয়টি 
রঙ চতু'দ“কে উজ্জবলভাবে বচ্ছাঁরত, মহান পৃতান্ছি রাক্ষত হইয়াছে । 

আম স্তৃপের প্রাচশন উপাখ্যান ব্যস্ত কারিব যাহা গি*বজনের মঙ্গলসাধন 
ও আনন্দ বর্ধন কাঁরবে । সকল শ্রেষ্ঠ দেবতা, অসুর ও নরপাতগণ স্তুপের 
পুজা করেন । যাহার গভন্ছ সম্পদ বহমহলা রত্বপুঞজের ন্যায় আলো 
বাকরণ করে । 

যাঁদও এই কাজ পরবে এক প-ণ্যাত্বা মনশষী গসংহলবাসগণের মঙ্গলের 
জন্য কাঁরয়াছলেন, ীকম্তু উহা সব“জন গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ উহা ছিল 
1সংহল? ভাষায় লাঁখত। 

তাহা ছাড়া, স্তৃপের প্রাচশন উপাখ্যান সম্বলিত আপদ গ্রচ্হটি 
( থূপবংশ ) লাঁখত ছল প্রাচীন মাগধণ প্রাকৃতে । আর এই মনীষার গ্রম্ছে 
বহু পরস্পরাঁবরোধশ বিষয় ছিল, এবং শব্দচয়ন ও উপস্থাপনায় বিশগখলতা 
ছিল । বহু বিষয়, যাহা ব্যন্ত করিবার ছিল, তাহাও সেই গ্রন্হে অব্যন্ত 
ছিল। এই সকল কারণে সেই প্রাচশন উপাখ্যানগ্াল আম পুনরায় ব্যস্ত 
কাঁরতোছ। ৃ 

হে সকল সুধীগণ ! আম যাহা ব্যস্ত কারতোছি উহায় মনযোগ প্রদান 
করুন । আঁম শান্তার স্তুপের -্রাচঈন উপাখ্যানগহাল সম্পূর্ণ এবং 
আঁবকৃতভাবে ব্যস্ত কারব। 


স্তূপ হইল বশেষ কোন চৈত্য যাহাতে বৃদ্ধের পুতাস্থি রক্ষিত 
হইয়াছে । বুদ্ধের পৃতাঁচ্ছি রাখিয়া উহার উপর চৈত্য নমণাণ করা হয়। 
বুদ্ধ ব্যতীত যাঁহাদের স্মৃতিতে এইরূপ চৈত্য বা স্তুপ নিমিত হইতে 
পারে তাঁহারা হইলেন--তথাগত১, অহত, পাচ্চেকা বুদ্ধ, বৃদ্ধের শিষ্য ও 


১. সতাদ্রষ্টা, সত্যের প্রচারক ও সব'জরশ ( পমঙ্গলাবলাসিনগ ) 


২ থৃপবংশ 


কোন ন্যায়পরায়ণ শ্রেষ্ঠ মহারাজা । তাঁহাদের স্ম£তিতে প্রাতীষ্ভত চৈত্যকেও 

স্তুপ বলা হয়। 

এই স্থানে সুবর্ণমাল্য ভূষিত যে প্রকাণ্ড স্তপাঁট প্রাতাত্ঠত হইবে, 
তাহা দেখিয়া পরে কেহ যাঁদ জানিতে ইচ্ছা করেন, কাহার পূতাগ্ছির উপর 
এই প্রকাণ্ড স্তপাঁট স্থাপিত হইয়াছে ? তখন উত্তর হইবে, তথাগত, অহ, 
সম্যক সম্বৃদ্ধের পৃতাস্থর উপর এই প্রকাণ্ড স্ত্‌পাট নামত হইয়াছে । 

ষাঁহার সম্বন্ধে দীপঙ্কর বুদ্ধ হইতে শহর কারয়া চাব্বশ জন প্‌বতন 
বদ্ধরা ভাবধষ্যতবাণী কারয়াছিলেন ; যান [তারশাতি পারাম পুর্ণ 
কাঁরয়া, সবেচ্চ ও সবশশ্রেচ্ঠ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রথম ধমচন্ত প্রবতণন হইতে 
শুরু কারয়া শেষ মহত" পর্স্ত পাঁরব্রাঙ্জক স:ভদ্ধকে ধম“দেশনা কাঁরয়া, 
সকল কর্ম সম্পাদন প্‌ব“কঃ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইয়া পুনজণ্ম্মের সকল স্তর 
সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত কারয়া 'নিব্ণাণে পুনজর্ম রোধ করেন ।॥ সংক্ষেপে 
এইটুকু । পুগ্খাননুপুগ্খভাবে সকল বিবরণ দিলে এইরপ হইবে £ ॥১ | 

বলা হইয়াছে, শত সহন্ত্র কল্পকাল এবং চার আগণাঁত পাঁরব্যাপ্তি-কাল 
পুবে অমরাবাঁতি১ নামে এক শহর ছিল । সেই শহরে সুমেধ নামে এক ব্রাহ্মণ 
বাস কারতেন। প্রাচীন পৌরাণকং কাঁহনশ শেখা ছাড়া অন্য কিছ? তান 
কাঁরতেন না। তাঁহার বয়স যখন অজ্প তখন তাঁহার মাতাপিতার মততুযু হয়। 
তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের উপদেন্টা ও খাজা গহসাবের খাতা আ+নয়া 
ঘরের বিশেষ প্রকোষ্ঠগীল খুীলয়া স্থিত বহু সোনাঃ রূপা, মাঁণমন্তা 
ইত্যাঁদ তাঁহাকে দেখাইয়া বালিলেন, “দেখ বৎস! এই সকল তোমার মাতার, 
1পতার, পিতামহের, প্রাপতামহ্রে ও পাত পুরুষের সাত সম্পদ ॥ বৎস, 
এই সকল তুমি রক্ষা কারবে । সহমেধ সম্মত হইয়া বাললেন, “বেশ, তাহাই 
কারব?। 

গাহস্থ্য জবন চলাকালে সমেধ একাদন ভাবলেন, “পুনজ'ন্ম' দখের । 
অথচ এই জীবনের আন্তত্বও একাদন লোপ পাইবে । আর এই জীবনে বাক্য, 
রোগ” শোক ও মতত্যু অবশ্যন্তাবী ॥। অতএব এই বন্ধন হইতে মযন্তর 
প্রয়োজন । জম্ম হইতে মহন্ত, বার্ধক্য হইতে মুস্তিঃ রোগ, শোক ও মত্যু 


১. খুব সম্ভবত বত্মানের “অমরাধাতি” শহর ( দক্ষণ ভারত )। 
২* ব্যাসদেধ কৃত পুরাণ শাস্ম্ । 


থুপবংশ গু 


হইতে মহন্ত । ইহা লাভ হইবে কেবল শাস্তঃ শাঁস্তময় নিবর্ণণে ।* এই রূপ 
চন্তায় গৃহত্যাগ্ের কথা তাঁহার মনে উদয় হইলে গতাঁন ভাবলেন, “আমার 
শপতা, পিতামহ প্রভীতি সকলে মৃত্যুতে এই জগত ত্যাগ করিয়া অন্য জগতে 
গেলেও তাঁহারা তাঁহাদের সত ধনসম্পদ হইতে একাট কাঁড়ও (কাহাপন ) 
সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিম্তু আম এই সকল সম্পদ লইয়া 
যাইতে সচেষ্ট হইব । এইরূপ চিন্তা কারয়া তিনি সমন্ভ শহরে ভোর 
বাজাইয়া তাঁহার ঘরের স্চিত সকল ধনসম্পদ সকলকে দানের ইচ্ছা সারা 
শহরে ব্যস্ত কারলেন। অতঃপর সত সকল ধনসম্পদ অগন1ত মানষজনকে 
দান কাঁরয়া সুমেধ সন্ন্যাসী হইয়া গহত্যাগ পুবক হমৰৎএ (হিমালয়ে ) 
গিয়া তপস্যার মাধ্যমে সাত 'দনের মধ্যে উচ্চভ্ান ও উচ্চমাগ্ সুখ প্রাপ্ত 
হইলেন। ॥ ২ 


সেই সময় শান্তা দপত্কর বুদ্ধত্বলাভ করিয়া সাতাঁদন বোধবক্ষের 
[নিকটে আতবৰা?হত কাঁরয়া সুনন্দা বিহারে ধমচক্র প্রবর্তন পরবকঃ বহু দেব 
 মানুবজনকে মত্যহীীন ধর্মের অমৃত সুধা পান করাইয়া ঘন মেঘের ন্যায় 
সমন্ভত জগতকে আবৃত কাঁরয়া ধর্মবার বর্ষণ করিয়াছেন । একদিন তান 
বাসনামন্ত১ বহু শিষ্য পাঁরবৃত হইয়া পদব্রজে 1ভক্ষায় বাহর হইয়া এক 
সময় “রম্ম'ং নগরে পেশীছিয়া বাহস্থিত “সংদর্শন মহাবিহারে অবন্থান 
করেন । ॥৩॥ 


এই সংবাদ শুনিয়া রম্ম নগরবাসশগণ ফুল, ধূপ, সুরভিত ঘি মধু 
ইত্যাদি লইয়া প্রভু বৃদ্ধের নিকটে গেলেন । তাঁহারা বুদ্ধকে বন্দনাপবক 
ফুল ইত্যাণদ 1দয়া পূজা কাঁরলেন। অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধ সমীপে এক 
পাশে বসলেন । বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্মদেশনা কারলেন। ধমক্ঞ্ান লাভে 
প্রত হইয়া উপাচ্ছিত নগরবাসীগণ বৃদ্ধকে আগামী দিন নগরে আমন্ত্রণ 
জানাইলেন। বৃদ্ধ সম্মত হইলে নগরবাসীগণ আসন ত্যাগ কারিয়া, 


১. মূলে বলা হয়েছে “ক্ষীণাসব", অর্থাৎ বাহার সকল 'আসব' ক্ষয় 
হয়েছে । অহ্'ন্ব পরাস্ত বোঝানো হয়েছে । 
২. বরমান বারাণসী। 


৪ থ.পবংশ 


দশবলধারী১ বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে প্রদক্ষিণ পূবক প্রণাম কাঁরয়া প্রচ্থান 
কারলেন। 

পরাদন প্রত্যুষে নগরবাসণগ্ণ বৃদ্ধকে অতুলনণয় মহাদান প্রদান কারতে 
প্রস্তুত হইয়া তাঁহার আগমনের পথ সুগম কারতে লাগলেন । ॥ 8 ॥ 

সেই সময় খাঁষ সুমেধ আশ্রম ত্যাগ কাঁরয়া আকাশপথে উীঁড়য়া 
যাইতে দোখলেন, রম্ম নগরবাসীরা সোৎসাহে আনন্দের সাহত নগরে 
প্রবেশের রাজপথ পারচ্ছন্ন কারতেছেন । সহমেধ খাঁষ ভাবলেন, ক কারণে 
নগরবাসশরা এইর্‌প আচরণ কারতেছেন ? খাঁষ আকাশ হইতে অবতরণ 
কাঁরয়া রাজপথের একপাশে দাঁড়াইয়া নগরবাসগদের ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
কারলেন। তাঁহারা বাঁললেন, “হে মহামান্য ধাঁষ সমেধ» আপাঁন ক জানেন 
শান্তা দীপগুকর বুদ্ধত্বলাভ কাঁরয়া ধমচক্র প্রবর্তন কাঁরয়াছেন ৯ তান 
পদব্রজে 1ভক্ষায় বাঁহর হইয়া একসময় আমাদের এই শহরের নিকটে 
“সুদর্শন মহাবহারে" অবস্থান কারতেছেন। আমরা তাঁহাকে আমম্পরণ 
জানাইয়াছ । তাঁহার আগমনের পথ সুগম কাঁরতে আমরা রাজপথ পাচ্ছ 
কাঁরতোছি। ইহা শুনিয়া জ্ঞানশ খাঁষ সুমেধ ভাবিলেন, কেবল বুদ্ধের 
আ'বিভব নয়, “বুদ্ধ শব্দাটর ধ্বানও জগতে বিরল। সুতরাং আমিও 
এই নগরবাসীদের সাঁহত দশবলধারী বুদ্ধের আগমনের জন্য রাজপথ 
পাঁরচ্ছল্লের কাজে লাগিব । তান নগরবাসখদের বাললেন, বুদ্ধের আগমনের 
জন্য ষেকাজে আপনারা িষন্ত্রঃ আমাকেও সেই কাজ করিতে 1কছংটা 
সুযোগ দন: । আমিও আপনাদের সাহত পথ পারচ্ছন্ন কারব ।, নগর- 
বাসখগণ সম্মত হইয়া বাঁপলেশ, “বেশ, তবে তাহাই করুন ॥, 

নগরবাসীরা ভাবলেন, এই সুমেধ খাঁষ মন্রশান্ত ও মহাখাদ্ধ প্রাপ্তং 
জ্ঞানী পুরুষ । ইহা বাঁঝয়া রাজপথের যে অংশাট আধক বন্ধুর ও 
ক্দনান্ত এবং পারদ্কারস্পারচ্ছন্ন করা দুরূহ* সেই অংশাট নগরবাসণরা 
খাষ সূমেধর ভাগে দিয়া বাঁললেন, “রাজপথের এই অংশাঁট আপাঁন 
পাঁরত্কার-পাঁরচ্ছন্ন কাঁরয়া চলার উপবনক্ত করুন|, 

ধাষ সুমেধ বৃদ্ধের দশনের আনন্দে উৎফুল্প হইয়া ভাবলেন, আম এই 





১* লেখকের অনবাদিত “ম লিন্দপঞ-হ" দ্ুষ্টব্য (করুণা প্রকাশনগ )। 
২. অলোণকক শীাস্তধর। 


থুপবংশ & 


শপথ ঝাঁদ্ধ দ্বারা অবশ্যই খুবই শশঘ্র সুন্দর কারয়া তুলিতে পারব ॥ কিচ্তু 
ইহাতে আমার মানাঁসক তৃপ্তি হইবে না। কায়িক পারশ্রমের মাধ্যমে এই 
কাজ আমাকে কাঁরতে হইবে |” এই ভাবয়া [তান রাজপথের গত'গুলিকে 
ধুলা দিয়া ভরাট কাঁরতে লাগিলেন । ॥ ৫ ॥ 

যাঁদও রাজপথের এই অংশাঁটি তখনও সম্পূর্ণ পারহ্কার-পারচ্ছন্ন হয় 
নাই ও অসমাপ্ত রাহয়াছে, সেই সময় রম্মর নগরবাসশগণ বুদ্ধের আগমন 
বার্তা ঘোষণা কারলেন। দশবলধারণ, কুসুম রঙের ভ্রি-চীবরে আচ্ছাদিত, 
উজ্জঙ্ল 'বদয্যুতংলতার ন্যায় কাঁটবন্ধ দ্বারা আবদ্ধ, মনে হইল যেন একগুচ্ছ 
পুষ্প সোনার ফিতায় বাঁধা । কেহ যেন সুবর্ণ পৰতের চূড়ায় লাক্ষারস 
গাঁলিয়া 'দয়াছে, অথবা শুবর্ণ কোন মান্দরকে লাল প্রবালের জালে 
ঘাঁরয়াছে, অথবা সুবর্ণ মালাকে রন্তবণ পশমের সতায় গাঁথয়াছে, অথবা 
শরতের লাল মেঘ ষেন চাঁদকে আড়াল কারয়াছে, ঠিক সেই মতো ধূলা হইতে 
সংগ্রহ করা ছেড়া কাপড়ের টুকরা 'দিয়া তৈয়ার ও লাক্ষারসে রাঙানো 
1কংসুক ফুলের ন্যায় লাল চমৎকার লম্বা পোষাক পারাহত বুদ্ধ সুগম্ধগৃহ 
হইতে বাহর হইলেন। যেন কোন বীর বিক্রম লিংহ সংবর্ণ গুহা হইতে 
শীনর্গত হইল । বহ্হ দেবতা পারবৃত হাজার অক্ষি বিশিষ্ট দেবতার ন্যায় 
অথবা বহ] ব্রহ্মা পারবৃত গহাব্রদ্জের ন্যায়, চারশত সহম্ত্র ষড়ীভজ্ঞ বাসনা- 
'মুক্ত ভিক্ষু পাঁরবত হইয়া তান সহসাঁজ্জত সহগম রাজপথে, বুদ্ধসুলভ 
অতুলনীয় নমনীয়তায়, স্বকীয় মঙ্গলময় প্রভাবে লশমাহীন করুণার, 
পদার্পণ কারলেন। মনে হইল নিঃসশঘ আকাশে অসংখ্য তারা পারব-ত 
'শরংশশী যেন। ॥ ৬ 

দীপণ্কর বুদ্ধ যখন সুসাঁঙ্জত রাজপথ ধাঁরয়া চাঁললেন, খাঁষ সুমেধও 
তখন তাঁহার অপরূপ রুপলাবণ্য দূর হইতে দোখতে লাগিলেন । বান্রশাট 
সুলক্ষণে, আশীট ক্ষুদ্র লক্ষণে সুশোভিত, শরশর ঘারয়া দুই বাহু 
পাঁরমাণ২ বিস্তৃত ছয় রঙের আলোকচক্র, মাঁণমাণক্যের দহ্যাঁত বাকরণকারণ 
আকাশের আলোকচ্ছটার ন্যায় বৃদ্ধের উজ্জ্বল সুন্দর রূপ । মুগ্ধ নয়নে 
£সেই রূপ দোঁখয়া ধাঁষ সুমেধ ভাবলেন, আজ আম এই দশবলধারশকে 


১. ইন্দ্র দেবতার [বিশেষণ । 'দেবরাজ ইন্দ্ুকে বোঝানো হয়েছে। 
২, ছয় ফুট বস্তুত আলোকচন্্ | 


ঙ৬ থ,পবংশ 


আত্মাহীত ?দব । কদমান্ত ভামিতে পা না দয়া প্রভু বুদ্ধ, চারশত সহঙ্ 
ষড়াভজ্ঞ িক্ষুসহঃ আমার দেহের উপর দয়া মাড়াইয়া ধাইবেন, যেন 
মন্তাখাচতফলকে [নামত কোন সাঁকো পার হইতেছেন॥। ইহাতেই আমার; 
পরম সখ, ইহাতেই আমার পরম মঙ্গল ।, 

জটাজ্‌ট খুলিয়া, দেহের চর্ম-আচ্ছাদন ও বজ্কল করর্মান্ত ভাঁমিতে 
বছাইয়া দিয়া সেই কদ'মান্ত গ্থানকে*আবত কাঁরয়া সুমেধ খাঁষ সেই কদরমান্ত 
ভাঁমতে শুইয়া পাঁড়লেন। তিনি তখন ভাবলেন, “ইচ্ছা কারলে আম নিজে 
পাপ মস্ত হইয়া নব্যশ্রমণের বেশে ভিক্ষচদের সাহত রম্ম নগরে প্রবেশ, 
কাঁরতে পাঁর। কিন্তু ছদ্মবেশে নিবাণ লাভে সক্ষম হইব না। তবেযাদ 
দপতকর বৃদ্ধের ন্যায় আমও পরম বুদ্ধত্বলাভ কারতে পার এবং তাহার 
ন্যায় দশবলধারশ হই? তান বুদ্ধস্বলাভ কারয়া ধর্মের তরশতে অসংখ্যকে 
ভবসমংদ্রু পার করাইয়াছেন, তাহা যাদ আমও কার ঃ ইহাই তবে আমার 
উপযদুন্ত কাজ হইবে । অতঃপর অষ্টগুণ সম্বালত খাঁষ সুমেধ বুদ্ধ হইবার 
সঙকজ্প লইয়া সেই কদণমান্ত ভূমিতে পাঁড়য়া রহিলেন। ॥৭॥ 

দীপগকর বুদ্ধ সেই রাজপথ ধাঁরয্লা অগ্রসর হইয়া খাঁষ সুমেধর 
শিল্পরের নিকটে আপিয়া দোথলেন যে এক ধাঁষ কমের উপর শুইয়া 
আছেন। সবন্দ্ধ বুদ্ধের মনে প্রশ্ন জাগিল যে, এই খাঁষ বুদ্ধ হইবার সঙ্কজ্প 
লইয়া কমের উপর শুইয়া আছেন। তাঁহার সেই ব্যাকুল-বাসনা পূণ 
হইবে! ক? বদ্ধ তখন উপলাষ্ধ কারলেন যে ভাঁবষ্যতে এই ব্যান্ত “গৌতম? 
নামে বুদ্ধ হইবেন।। ইহা উপলাম্ধ কারয়া সেইস্থলে উপাস্থত 'ভক্ষুসকল ও 
সমবেত নগরবাসগদের মধে) পাঁড়াইরা দীপঙ্কর বুদ্ধ ভাঁবয্যতের কথা, 
বাঁললেন, “হে ভিক্ষুগণ ! দেখ কৃচ্ছুসাধনকারশ এই খাঁষ কদমের উপর 
শুইয়া আছেন।” ভিক্ষগণ সমস্বরে বাঁললেনঃ “হ্যাঁ ভন্তে! তাহাই 
দোঁখতোছ।, বৃদ্ধ বাললেন, “এই খাঁ বুদ্ধ হইবার সঞ্কঙ্প লইয়া এইখানে 
শুইয়া আছেন। শত সহন্ত্র যুগ ও চার আগণাত পারব্যাপ্তি-কাল পরে 
তাঁহার ব্যাকুল-বাসনা পৃ হইয়া ইনি গৌতম বুদ্ধ হইবেন ।” দশপত্কর, 
বুদ্ধ এই ভাঁবষ্যৎ বাণণ কাঁরলেন। 

এই সাঠক কথাই ব্যন্ত হইয়াছে, “বুদ্ধবংশ" গ্রচ্ছে £ 

সর্বজ্ঞ, পূজা দীপঙ্কর বদ্ধ আমার শিয়রের নিকট দাঁড়াইয়া এইর্‌প। 
বলিয়াছিলেন, “দেখ ! কৃচ্ছুসাধনকারশ জটাধারশ এই খাঁষকে। অসংখ্য, 


থখপবংশ এ 


কাল পরে হীন বুদ্ধ হইবেন। 

মনোরম কপিল নগর ত্যাগ কাঁরয়া, তথাগত, কণ্ঠিন সাধনায় রত 
হইবেন। 

গো-চারকদের বৃক্ষের নীচে বাঁসয়া*» তথাগ্রত, পায়াসাম গ্রহণ করিয়া 
1নরঞ্জনা নদীর নিকটে যাইবেন। 

গনরঞ্জনা১ নদীর কলে বজয়ণ বশর উত্তমরূপে প্রস্তুত পথ ধাঁরয়া 
বোধিবৃক্ষের পাদদেশে আ'সিবেন। 

অতঃপর বোধিবক্ষ প্রদক্ষিণ কারয়া অপ্রতিদ্বম্ঘী মাঁহমময় মহামানব 
অম্বখ বৃক্ষের পাদদেশে ধ্যানে বাঁসয়া বুদ্ধত্বলাভ কাঁরবেন। 

যে মাতা তাঁহাকে গভে ধারণ কাঁরবেন তাঁহার নাম হইবে “মায়া? । 
পতার নাম হইবে শহদ্ধোদন” । আর এই ব্যান্তর নাম হইবে “গৌতম? । 

মুন্তমনা, শুদ্ধ, শান্ত ও অটল “কোিত*২ ও “উপাতস্য”ৎ হইবেন তাঁহার 
প্রধান শিষ্যদয় । 

'আনম্দ'ঃ নামের সেবক বিজয় বরের সেবাঘত্ব কারবেন। ক্ষেমা ও 
উপ্পলাবন্না তাহার প্রধানা শিষ্যা হইবেন । তাঁহারাও মস্তমনা, শুদ্ধ, শান্ত 


ও অটল হইবেন। সেই অশ্বখবংক্ষকে বৃদ্ধের “বোধিবক্ষ* বলা হইবে । 
॥৮॥ 


ব্যাকুল-বাসনার কথা সমাপ্ত 


১. নধলাঞ্জনা বা নিরঞ্জনা নদীর পশ্চিম কূলে যে বন ছিল, সেই বনে 
ছিল এই অমবখ গাছ, যার নশচে ধ্যানে বসে সিদ্ধার্থ বৃদ্ধত্বলাভ 
কয়োছলেন । উত্ত নশলাঞ্জনা বা িরঞ্জনা নদশ হচ্ছে ফল্গু নদীর 
একাটি শাখা । 

২, গৌতম বুদ্ধের প্রধান শষ্য মহামোগ্গালন-এর নাম । 

৩, গৌতম বুদ্ধের অন্য প্রধান যে শিষ্য ছিলেন, সারপহখ তাঁর নাম ॥ 

৪. 'সদ্ধাথের খুড়তুত ভাই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাচীন সতুপের কথ! 


দশবলধারণ দপগুকর বদ্ধ বোধসত্বের১ প্রশংসা কাঁরয়া আট মহ্ষ্টি ফুল 
দয়া তাঁহাকে বন্দনা কারবার পর প্রদক্ষিণ কারয়া চাঁলয়া গেলেন । সেই 
চারিশত সহন্্র ষড়াভজ্ঞ 'িক্ষুরাও ফুল ও সগম্ধ দ্রব্যে বোধিসত্তবকে পুজা 
কারবার পর প্রদাঁক্ষণ কারয়া চলিয়া গেলেন । সকল দেবতা ও সমবেত 
সকল নগ্রবাসশগণও বোধসত্বকে অনুরূপভাবে পুজা কাঁরয়া সম্মান 
প্রদর্শন-পৃর্বক চাঁলয়া গেলেন । ৪১ ॥ 

বোঁধসত্ব দশবলধারশর ভাবষ্যৎ বাণ শুনয়া ভাবিলেন, বৃদ্ধত্ধ প্রাপ্তি 
তবে তাঁহার দখলে আসিয়াছে এবং ইহাতে তানি আনম্দবোধ কাঁরলেন। 
সমবেত সকলে প্রচ্থান কাঁরলে তিনি ভামিশষ্যা হইতে উঠিয়া বাঁধত ফুলের 
ক্তৃপের উপর পগ্মাসনে বাঁসলেন ৷ বদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যাহা করণীয় তাহা 
চন্তা কাঁরতে গিয়া তান ভাবলেনঃ বুদ্ধ হইবার উপাদান সকল কোথায় 
আছে? উদ্ধে? অধেঃ, না চার 1দগন্ডেঃ না দশ দশায় 2 ধখীরে ধীরে তানি 
ধর্মের নীতিসকল 'বশ্লেষণ কাঁরয়া বুঝিলেন যে প্রথম উপাদান দান- 
পারাম ॥। পরের সকল বোঁধসত্ুরা ইহা পালন কাঁররা প্রত হইয়াছেন । 
তখন সেই প্রথম পারামিসহ অন্য *পারাম”ৎ সকলও যথা, নৌতিকতা, ত্যাগ, 
প্রজ্ঞা, তেজ, তাতিক্ষা, সত্যতা, দঢ-সগুকজ্পতা, 'মিন্রতা ও মনের 'চ্ছিরতা, 
তাঁহার মনে দ প্রত্যয়ে প্রাঁতাঙ্ঠত কাঁরলেন। দেবতাদের প্রশংসায় ধন্য হইয়া 
বোধিসত্ত সেই স্থান ছাঁড়য়া শন্যে উঠিয়া আকাশপথে হিমবং-এ ফারিয়া 
গেলেন । ॥২॥ 


১. খাঁষ সুমেধকে বোঝানো হয়েছে । 

২* এটা মহাযানী বৌদ্ধদের মতবাদ । দশাঁট পারামি পূণ করে তবে 
বহদ্ধস্বলাভ হয় । অথাৎ এক জন্মে বুদ্ধ হওয়া যায় না। বহু 
জন্মের সাধনার দ্বারা দশাঁট পারাম পর্ণ হলে তবেই বৃদ্ধত্ব 
প্রাশ্তি। “জাতকমালা” ও “অবদানকজ্পলতা" গ্রচ্হে এর উল্লেখ 
আছে। বুদ্ধ 'কিম্তু এসব কথা কখনও বলেনান। 


থপবংশ ৯৯ 


শান্তা দীপঙ্কর বৃদ্ধ চারশত সহম্্র ষড়াভজ্ঞ ভিক্ষু পাঁরব-ত হইয়া 
"দেবতা ও রম্ম নগরবাসাদের দ্বারা পীজত হইয়া সুসঞ্জত ও সুগম নগর- 
প্রবেশপথ ধাঁরয়া রম্ম নগরে প্রবেশ কাঁরয়া বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সসাঁজ্জুত 
মনোরম আসনে উপবেশন কারলেন। প্রবণ িক্ষুরাও নিজেদের আসনে 
বসিলেন। তাঁহাদের জন্যও আসনের বাবস্থা ছিল । রম্ম নগরবাসণরা িক্ষৃ্‌- 
লহ বহদ্ধকে 'মহাদান' প্রদান কারলেন। বুদ্ধ মহাদান স্বরুপ প্রদত্ত আহার 
গ্রহণ কারয়া 'ভিক্ষাপান্ন হইতে হাত তুলিয়া লইলে নগরবাসণরা ফুল, মালা, 
সুগন্ধি ইত্যাঁদ দ্বারা তাঁহার বন্দনা কাঁরয়া দান অনুমোঁদত হইয়াছে কিনা 
জানিতে অপেক্ষা কাঁরলেন। মহাপ্রভু দান অনুমোদন পৃব“ক দান, নোতিকতা, 
হীন্দ্রয় সুখের 'িপদঃ ভ্রম» অপাবন্রতা, স্বর্গ ও গৃহত্যাগের উপকারিতা 
[বিষয়ে বাঁলয়া অমরন্বপ্রদায়শ ধম“দেশনা কারলেন। বুদ্ধ যখন অগাঁণত 
শ্রোতাদের ধরমদেশনা কাঁরতোঁছলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই '্রিরততে 
দীক্ষিত হইলেন । অনেকে পণ্চশশলে প্রাতাষ্ঠিত হইলেন । অনেকে ম্রোতাপাত্ত 
হইলেন। অনেকে অনাগামী হইলেন। অনেকে অহ্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
অনেকে ষড়ভিজ্ঞ হইলেন। কেহ বা সমাপাত্ত ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন। 

অতঃপর বুদ্ধ আসন ত্যাগ পৃবক উঠয়া 'ভিক্ষুসঞ্ঘ সহ রম্ম নগর 
হইতে প্রচ্থান করিয়া “সুদর্শন মহাবহারে? প্রবেশ কারিলেন। তাই বলা 
হইয়াছে ঃ 

অতঃপর তাঁহারা বুদ্ধসহ ভিক্ষুদের আহাষ" প্রদান কাঁরয়া শান্তা 
দীপগ্করের শরণ লইলেন । ( বৃদ্ধবংশ ) 

তথাগত তাঁহাদের মধ্যে অনেককে শ্রিরত্বে দগক্ষা দিলেন । অনেককে 
পঞ্চশীলে প্রাতাষ্ঠিত কারলেন। অনেককে দশশশলে প্রাতাম্ঠত কারলেন। 

এক ব্যান্তকে অহন্থপ্রাপ্তির পথ-স্বর্‌্প 'ভিক্ষত্ব প্রদান কারলেন। আর 
এক ব্যন্তকে 'তান “পাঁট-সাম্ভদা”১ জ্ঞান প্রদান করিলেন। আর এক 
বলধারা ব্যন্তি “সমাপাত্ত' প্রাপ্ত হইলেন । অনেকে ফড়াঁভজ্ঞ হইলেন । 

এইভানে মহাখাঁষ অগ্জাণত মানুষকে ধষ“দেশনা কারলেন। ইহাতে 
জগং-্পাঁতরং উপদেশ 'বচ্তার লাভ কারল। 








১, ইহা চার প্রকার--অর্থ, ধম” নিরহন্ত ও প্রাতভাণ । 
২, বাজ্ধকে বোঝানো হইয়়াছে। 


৯০ থ.পবংশ 


প্রশন্ত সকষ্ধধারণ শান্তমান মহামানব দীপগ্কর অগ্াণত মানুষকে দঃখ- 
মনন্ত কাঁরয়া শ্লাণ কাঁরয়াছেন। 

এমনাঁক, শত সহমত যোজন১ দূরে অবাচ্থিত ব্যন্তিদেরও জ্ঞান লাভের 
জন্যে পারণত হইয়াছে বৃঁঝলে, এই মহাখাঁষ মহ্‌তে তাহাদের নিকট 
উপাস্থিত হইয়া ভ্ঞানালোক প্রদান কারয়া পারন্রাণ করিয়াছেন। ॥৩ ॥ 

অতঃপর শান্তা দণপঞ্কর শত সহন্ত্র সর জণীবত থাকিয়া অগাঁণত জীব 
সকলকে বম্ধন হইতে মহন্ত প্রদান কারয়া বুদ্ধের করণণীয় কম" সকল 
সম্পাদন কারিয়া, নন্দের উদ্যানে পুনজ'ন্মশীনরোধ মহাপারানবণাণ প্রাপ্ত 
হইলেন। 

মহাপারাঁনব্ধাণের পর তাঁহার পতাচ্ছি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই । উহা 
একান্ত করা হইলে উজ্জল সহবণ" মৃতি€র ন্যায় মনে হইল । 

জম্বুদ্বীপবাসীরা২ ছান্রশ যোজন দৈর্ঘ্য একাট মহাস্তুপ নিমণণ 
করিলেন । দুরমৃশ করা শিলাখণ্ড দ্বারা তৈরখ করা হইল ইহার 'নিরেট 
মেঝ এবং উপরের আন্তরণ হইল সোনায় মোড়া । তাই বলা হইয়াছে ঃ 

“সবজয়ী শান্ডা দণপঞ্কর নমন্দের উদ্যানে মহাপরিনিবাণ প্রাপ্ত হইলেন। 
এই সব'জয়ীর স্ম:তিতে সেই স্থলে ছান্রশ যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তুপ 'নিমণাণ 
করা হয়। 

শান্তার 'ভিক্ষাপান্ত্, চীবর ও অন্যান্য ব্যবহৃত বস্তু সকল ইত্যাদির 
সম্মানাথেও তিন ফোজন উচ্চ একটি স্তুপ বোধিপ্রুম মূলে নিমণাণ করা 
হয়।” (মহাবংশ ) 08 

দীপঙ্কর বৃদ্ধের পর অগাঁণিভ পাঁরব্যাপ্তি-কাল পরে কোনডঞএ শান্ভার 
আ'বিভশব হইল । সেই সময় বোধিসত্ত শবজিতাভিন' মহারাজা নামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃদ্ধসহ শত সহম্ লক্ষ [ভিক্ষুদের মহাদান প্রদান 
করেন । এই শান্তাও বোধিসত্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী কারয়া বলিলেন “ইনি 
বুদ্ধত্বলাভ কারয়া ধর্প্রচার কারবেন ।” 

শান্তার ধর্মদেশনা শুনিয়া শীবাঁজতাভিন' মহারাজা রাজত্ব ত্যাগ কারয়। 
গৃহত্যাগশ হইলেন । তিনি ন্রীপটকে দক্ষতা লাভ কাঁরয়া, অন্টসমাপাত ও 


১. সাত অথবা আট মাইলে এক যোজন হয়। 
২. জম্বৃদ্ব'প বলতে ভারতবর্ষকে বোঝানো হয়েছে ॥ 


থুপবংশ ১১. 


উচ্চমার্গের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, নিরবচ্ছিষ্ন ধ্যানের মাধ্যমে ব্রদ্ষলোকে পৃনজশ্ম 
লাভ করিলেন। বুদ্ধ কোনডঞ%৩ শত সহম্রবংস্র জীবিত থাঁকয়া, 
বৃদ্ধের করণীয় কমণসকল সম্পাদন কারয়া, চন্দের মহাঁবিহারে মহা- 
পাঁরানবণাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৃতাস্থিও ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই । 

জম্বৃদ্ধবীপবাসখগণ সমবেত হইয়া বৃদ্ধের স্ম:ীতিতে জলঃ তেল আর ঘি 
ঘাশ্রত মাটির বাবহারে সাত যোজন দৈর্ঘ্য একটি মাটির স্তুপ নির্মাণ 
কাঁরয়া হলুদ ও লাল রঙের সাঁহত সাত প্রকার রত্বে ইহাকে ভূষিত করেন । 

তাই বলা হইয়াছে £ “বৃদ্ধ কোনডঞঞ “চদ্দের রম্য বিহারে? মহাপরি- 
িবণণ লাভ করিলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই হ্ছলে সাত যোজন দৈর্ঘ্য একাঁটি 
স্তুপ নমণাণ করা হয়। (বহদ্ধবংশ ) 0৫৪ 

এই বৃদ্ধের পর, এক পারব্যাপ্ত-কাল পরে* এক যুগের মধ্যেই, চারিজন 
বুদ্ধের আঁবভশব হয়--মঙ্গল, সুমন, রেবত ও শোভিত । 

মঙ্গল বুদ্ধের সময় বোঁধিসত্ব সুরুচি নামে এক ব্রাঙ্ষণ রূপে পৃনজণম্ম 
লাভ করিয়া বৃদ্ধকে আমম্মণ জানাইতে তাঁহার 'িনকট উপাচ্থিত হইলেন । 
আমাল্তত বুদ্ধের মধুর ধম“দেশনা শুনিয়া তান পরাদনের জন্য পুনরায় 
বুদ্ধকে আমন্প্রণ জানাইলেন। এইভাবে বোধসত্ব পরপর সাতাঁদন বুদ্ধকে 
ও তাঁহার শত সহম্র কোটি ভিক্ষুদের নিমন্ত্রণ কারয়া পায়াসাম্ন প্রদান 
করেন। শান্তা এই মহাদান অনুমোদন কারয়া সেই মহামানবকে উদ্দেশ্য 
কাঁরয়া ভবিষ্যৎ বাণগ কাঁরয়া বাললেন, “শত সহম্ত্র হগ ও দুই পারব্যাপ্তি- 
কাল পরে আপাঁন গৌতম নামে বুদ্ধ হইবেন ।' সেই মহামানব ভবিষৎ বাণী 
শহানিয়া ভাবিলেন, আম বুদ্ধ হইব বলা হইতেছে । তবে গাহন্ছ্য জশবনের 
কণপ্রয়োজন? আম অবশ্যই গৃহত্যাগ কারব। 

1তাঁন মুখের এক ডেলা থুথুর ন্যায় সকল সম্পাত্তি পারত্যা কারয়া 
গৃহত্যাগশ হইয়া শান্তার শরণ লইলেন। বুদ্ধের বাণণ হদয়ঙ্গম কারয়া 
1তাঁন উচ্চমার্গের জ্ঞান ও উচ্চমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। জীবন সমাপ্ততে তান 
ব্হ্মলোকে পানজ্ম লাভ করিলেন। 

এই বৃদ্ধের মহাপাঁরানব্ণাণের পর তাঁহার পৃতাছিও ছড়াইরা দেওয়া হয়. 
নাই। জদ্বৃদ্ধীপবাসশগণ প্‌বের ন্যায় তাঁহার স্মীততে প্রিশ যোজন, 
দৈর্ঘ্য একাট স্তুপ নির্মাণ করেন। 

তাই বলা হইয়াছে £ 


৯২ থ,পবংশ 


“বসব উদ্যানে" মঙ্গল বৃচ্ধ মহাপারাঁনবশণ লাভ করিলে, সেই সব'জয়শর 
'ফ্মীতিতে সেই স্থলে ভ্রিশ যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট স্তূপ 'নর্মাণ করা হয়। 
'(বৃদ্ধবংশ ) ৪৬৪ 

এই বুদ্ধের পর “সুমন' নামক শান্তার আবভণব হয় । সেই সময় এই 

মহামানব খাঁদ্ধ ও মধ্ণাদা সম্পন্ন “অতুল” নামে এক 'ীবষধর নাগরাজ রূপে 
পুনজম্ম লাভ করেন। বুদ্ধের আ'বিভশবের সংবাদে 'তাঁন সভাসদসহ 
নাগলোক হইতে বাহর হইয়া বদ্ধ ও তাঁহার শত সহম্র ভিক্ষুদের স্বগণঁয় 
সংগীত সহকারে মহাদান ও 'দ্বি-চশীবর অর্ধ রুপে প্রদান করিয়া বৃদ্ধের 
শরণ গ্রহণ করেন। এই শান্তাও ভাঁবষ্যৎ বাণণ কারয়া বলেন, 'ভাবষ্যতে 
ইন বুদ্ধ হইবেন ॥, 

সুমন বৃদ্ধের মহাপারানবণণের পর তাঁহার পৃতাচ্ছিও ছড়াইয়া দেওয়া 

হয় নাই । জনম্বৃদ্বীপবাসশগণ পৃবের ন্যায় তাঁহার স্মাতিতে চার যোজন 
দৈঘণ্য একাট স্তংপ নির্মাণ করেন । 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 

পবখ্যাত সুমন বৃদ্ধ “অগ্গ" বিহারে মহাপাঁরানর্কাণ প্রাপ্ত হন এবং 

সেই সর জয়ণর স্মৃতিতে চার যোজন দৈর্ঘ্য একটি স্তূপ সেই চ্থলে 1নর্মাণ 
করা হয়। (বৃদ্ধবংশ ) 0৭ ॥ 

এই বৃদ্ধের পর “রেবত' নামক শাচ্ভার আবভশব হয় । সেই সময় 

বোধিসত্ব 'আতদেবক' নামে এক ব্রাঙ্ষণ রূপে পৃনজর্ন্ম লাভ করেন । তানি 
বুদ্ধের ধম“দেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। দহঃখদায়ক কামনা 
বাঁজত শান্ার প্রশান্ভতে তান হাত জ্বোড় কিয়া দুই বাহু মাথার উধে 
তুলিয়া বৃদ্ধকে সাম্টাঙ্গে প্রণাম কারলেন। এই শান্তা ভাবধ্যৎ বাণ কারয়া 
বলেন, 'ভাঁবষ্যতে হীন বৃদ্ধ হইবেন ।' 

রেবত বুদ্ধের মহাপাঁরানর্বাণের পর তাঁহার পূতা্থিও ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়। 

তাই বলা হইয়াছে ৪ 

সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধ রেবত এক মহানগরে মহাপারানবণণ প্রাপ্ত হইলে, 
তাঁহার প্‌তাঁন্থি সেই স্থল হইতে 'বাভন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
'$ বৃষ্ধবংশ ) 2৮ 

এই বৃদ্ধের পর শোভিত' নামক,শান্ভার আবভ্ণাব হয় । সেই সময় 


থ.পবংশ ১৩ 


বোধিসত্ব অজিত" নামে এক ব্রাঙ্গণ রূপে পানজণ্ম লাভ করেন। ব্রাহ্মণ 
শান্তার ধর্মদেশনা শহানয়া তাঁহার শরণ লইয়া বৃদ্ধসহ ভিক্ষৃসঞ্ঘকে 
মহাদান প্রদ্দান করেন। এই শান্ডাও ভাঁবষ্যৎ বাণণ কারয়া বলেন, ইনি 
বুদ্ধ হইবেন ।, 

এই বহদ্ধের মহাপাঁরানবশাণের পর তাঁহার পৃতাগ্ছিও ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“সবন্জ্ঞ বুদ্ধ শোভিত “সংহ* বিহারে মহাপারনিবণণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার পৃতাঁ্ছি সেই স্থল হইতে 'বাভন্ন 1দকে ছড়াইয়া দেওয়া হয় ॥ ( বুদ্ধ- 
বংশ) 8৯ 

এই বুদ্ধের পর, বহ পারিব্যাপ্ত-কাল পরে, এক যুগের মধ্যে আরও 
1তনজন বুদ্ধের আবভণব হয়--অনোমদশখ, পদম এবং নারদ । 

অনোমদশ বৃদ্ধের সময় বোধিসত্ব খাদ্ধি ও মর্ধাদাসম্পন্ন এক 
যক্ষপাত১ রূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তান ছিলেন শত সহম্তর কোট 
যক্ষদের নেতা ॥ বুদ্ধের আৰভবের সংবাদে তান বুদ্ধের নিকটে আঁসর়া 
বুদ্ধসহ ভক্ষুদের মহাদান প্রদান করেন। এই শান্তাও ভবিষ্যৎ বাণশ 
কাঁরয়া বলেন, “ভাঁবষ্যতে ইনি বুদ্ধ হইবেন' । 

অনোমদশর্ণ বুদ্ধ মহাপারনিবণণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পৃতা'চ্ছও ছড়াইয়া 
দেওরা হয় নাই । জম্বৃদ্বীপবাসীগণ তাঁহার স্মৃতিতে পশচশ যোজন 
দৈর্ঘ্য একট স্তৃপ নমণণ করেন । 

তাই বলা হইয়াছে £ ্‌ 

“সর্বজয়ী শান্ভা অনোমদশশ ধমশীবহারে” মহাপারানবণণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার স্ম:ততে সেই স্থলে পীচশ যোজন দৈঘণ্য একাঁট স্তুপ ীনর্মাণ করা 
হয় । (বহদ্ধবংশ )॥ ১০ 

এই বুথ্ধের পর “্পদুম' নামক শান্ভার' আঁবভ্শাব হয়। সেই সময় 
বোঁধিসত্ এক সিংহ রূপে পুনম লাভ করেন। এই তথাগত খন 
জনবসাঁতহগন এক অরণ্যে অবস্থান কাঁরতোঁছিলেন, সেইখানে িসংহরপশ২ 








১. 'পশাচদের নেতা । 
২. 'জাতক' কাহনখর মতো এখানেও বোধিসত্ত কোন জন্মে সাপ হয়ে" 


১৪ থুপবংশ 


বোঁধসত্ত তাঁহাকে 'িনরোধ-সমাপাত্বর ধ্যানে উপাবষ্ট দেখেন ॥। বমখানষ্ঠ 
চিত্তে বোধিসত্ব পদ বৃদ্ধকে সাল্টাঙ্গে প্রণাম ও প্রদাক্ষণ কাঁরয়া মহা 
আনন্দে তিনবার বিকট 'িসংহনাদ করেন। সাতাঁদন ধাঁরয়া বোঁধসত্ 
বুদ্ধ-ভাবনায় বিভোর হইয়া মহাআনন্দে ডুবিয়া সংসারত্যাগণ হইয়া 
বৃদ্ধের পারচষার জন্য তাঁহার সাল্কটে অবস্থান কাঁরলেন। সাতাঁদন 
পর বুদ্ধের ধ্যান ভাঙলে আন 'সংহকে তাঁহার সাশ্নকটে উপাঁবষ্ট দোঁখয়া 
ভাবলেনঃ 'ভিক্ষুসঞ্ঘের প্রতি বশ্বাস জন্মাইলে এই সিংহ তাঁহাদেরও 
আঁভবাদন কাঁরবে । ভক্ষুসঞ্ঘ তাঁহার 'নকটে আসুক । 

সেই সময় বুদ্ধের ভভক্ষুসঙ্ঘ 'নকটে আগসলে, 1সংহ তাঁহাদেরও 
আভবাদন কারল। শান্তা সংহের মনের ভাব বুঝিতে পারয়া ভাবিষ্যং 
বাণন কাঁরয়া বাললেন, “ভাবষ্যতে হইনি বুদ্ধ হইবেন ।, 

এই বুদ্ধের পৃতাস্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় । 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“সবশ্রেম্ঠ সবণ্জয়শ শান্তা পদুম ধিমণীবহারে' মহাপাঁরানবাণ প্রাপ্ত 
হইলে তাঁহার পূতাস্থি সেই হ্থল হইতে বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
€ বুদ্ধবংশ ) ॥১১॥ 

এই বুদ্ধের পর, “নারদ” নামক শান্তার আবিভণব হয় । সেই সময় 
বোধিসত এক মুন রূপে পুনজণ্ম লাভ করেন। এক সময় তান 
গৃহত্যাগ কারয়া অস্টসমাপাঁত্তি ও মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তান বুদ্ধসহ 
1ভক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান প্রদান করেন ও সম্গানাথে রন্তচম্দন কাম্ঠ উপহার 
দেন। সেই শাণ্ত।ও ভাঁবষ্যং বাণী কাঁরয়া বলেনঃ “ইনি ভাবধ্যতে বুদ্ধ 
হইবেন ।' 








জন্মাচ্ছেন, কোন জম্মে সিংহ হয়ে জম্মাচ্ছেন, কোন জন্মে পশাচ 
হয়ে জন্মাচ্ছেন। সাপ হয়েও তান বৃদ্ধকে ছ্ি-চশবর দান 
করছেন, ীপশাচ হয়েও তান মহাদান ধদচ্ছেন। এইভাবে 
বোধসত্তকে দিয়ে মহাধানশরা তাঁদের মতবাদের “দান-পারাখি' 
সম্পন্ন করিয়েছেন । এগুলো সবটাই কাজ্পাঁনক । অসংখ্য বুদ্ধের 
আঁবভণগবও কাঙপাঁনক। (লেখকের- ইতিহাসের আলোয় 
গোতৃম বদ্ধ” গ্রন্হ দুষ্টব্য- করুণা প্রকাশনণ )। 

৮টি ; খর ৮০৮2 


থ,পবংশ ১৬ 


এই বৃদ্ধের মহাপারনিবণণের পর তাঁহার পৃতাগ্ছি একাপ্ত করা হয়। 
সকল দেবতা ও মানুষ সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতিতে চার যোজন দৈঘণ্য 
,একাঁট স্তূপ নর্মাণ করেন । 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“সব্জয়শদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষসম শাস্তা নারদ, সুদর্শন নগরে 
মহাপপারানব্ণণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মাতিতে সেই স্থলে চার যোজন দৈর্ঘ্য 
একটি মনোরম স্তূপ িমণাণ করা হয়। ( বুদ্ধবংশ ) ॥১২ ॥ 

এই বুদ্ধের পর, বহু পাঁরব্যাপ্তি-কাল পরে, শত সহন্ত্র বগের পর, এক 
সময় “পদৃমউত্তর' নামক এক শান্তার আ'বভশব হয় । সেই সময় বোধিসত্ত 
“জাঁটল" নামে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক রূপে পুনজন্ম লাভ করেন। 
1তাঁন একসময্ বৃদ্ধসহ ভিক্ষুসগ্ঘকে চীবর দান করেন। এই শান্তাও 
ভাবষাৎ বাণ কাঁরয়া বলেন, “ভবিষ্যতে হীন বুদ্ধ হইবেন”। পদহমউত্তর 
বৃদ্ধের মহাপাঁরানর্বাণের পর তাঁহার পৃতাণচ্ছ একত্রে রাক্ষিত হয়। সকল 
দেবতা ও মানহষ সমবেত হইয়া তাঁহার স্মণততে বারো যোজন দৈর্ঘ্য একটি 
স্তপ নমণণ করেন। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“সব'জয়ী পদহমউত্তর বৃদ্ধ নন্দের বিহারে মহাপারানবণণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার স্মৃতিতে বারো যোজন দৈঘণ্য একাঁট উৎকৃম্ট স্তপ সেই ম্ছলে 
শনম্ণাণ করা হয় । €(বুদ্ধবংশ ) ॥১৩॥ 

এই বুদ্ধের পর, ত্রিশ হাজার যুগ পরে, একই যহগে দুই বৃদ্ধের 
“আবিভণব হয়--সমেধ ও সুজাত। সমেধ বৃদ্ধের সময় বোধসত্ উত্তর, 
“নামে এক ব্রা্ষণ রূপে পৃনজ্ন্ম লাভ করেন। তানি আশশী কোটি অর্থ 
মূল্যের ধন সগয় কারয়া সমন্তই বুদ্ধ ও তাঁহার 'ভক্ষুসঙ্ঘকে দান কারয়া 
দেন। তান বৃদ্ধের ধমণদেশনা শুনিয়া তাঁহার শরণ লইয়া গৃহত্যাগ 
করেন। সেই শান্তাও ভাবষ্যৎ বাণশ কাঁরয়া বলেন, “হন ভাঁবধ্যতে বুদ্ধ 
হইবেন । 

সুমেধ বৃদ্ধের মহাপারাঁনবণণের পর তাঁহার পতাচ্ঠি অবশ্য ছড়াইয়া 
'দেওয়া হয়। 


তাই বলা হইয়াছে £ 
“উতগ সবজয়শ স-মেধ বদ্ধ মেধা [ভারে মতাঁপিণআীনধণাণ পাপ্ধ তইালে 


লি 
১ 


৯৬ থ,পবংশ 


তাঁহার পতাচ্ছ সেই চ্ছুল হইতে 'বাঁভন্ন 'দকে ছড়াইয়া দেওয়া হয় ॥ 
(বৃদ্ধবংশ ॥১৪ ॥ 

এই বুদ্ধের পর, সুজাত নামক শান্তার আবভণব হয়। সেই সময় 
বোধসত্ব এক অসাধারণ মহাসম্রাট রূপে পুনজণন্ম লাভ করেন। তান 
বৃদ্ধের আবির্ভাবের সংবাদে তাঁহার 'নকট যাইয়া ধম” শ্রবণ কারয়া চারি 
মহাদেশ সম্বালিত তাঁহার সকল রাজ্য ও সাতাঁট ধনাগার বুদ্ধসহ 'ভিক্ষহ- 
সঞ্ঘকে প্রদান করিয়া বহদ্ধের শরণ লইয়া গহত্যাগ করেন। রাজ্যের সকল 
বাঁসম্দারা, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধের আ'বভাবের সংবাদে, বিহারের নানা 
কাজে 1নজেদের িনযুক্ত কারলেন। বৃদ্ধসহ িক্ষ-সগ্ঘকে তাঁহারা নিয়ামত 
দান দতে লাগলেন । এই শান্তাও ভাঁবষ্যৎ বাণ কাঁরয়া বলেনঃ *ভাবষ্যতে 
ইন বুদ্ধ হইবেন |, 

সুজাত বুদ্ধের পৃতাঁচ্ছ একান্রতে রক্ষিত হয়। জম্বুদ্বপবাসণগণ 
তাঁহার স্মহীততে যোজনের এক-তৃতীয়াংশ দৈঘণ্য একাঁট স্তুপ 'নমণাণ 
করেন। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“সব্জয়শ বৃদ্ধ সুজাত “শঈল” বিহারে মহাপাঁরানর্বাণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার স্ম:তিতে সেই চ্ছলে এক-তৃতীয়াংশ যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট স্তপ 
নর্মাণ করা হয়। ( বৃদ্ধবংশ ) 1১৫ ॥ 

এই বুদ্ধের পর, আটাশ যুগ পরে, একই যুগে গিতনজন বুদ্ধের 
আ'বভশব হয়-াপ্রয়দশ+, অট্রদশী, ধম্মদশণ। বদ্ধ পপ্রয়দশণর 
(পিয়দশংশণ ) সময় বোধিসত্ব কশ্যপ লামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ র্‌পে 
পুনজন্ম লাভ করেন ॥ তান বৃদ্ধের ধমেণাপদেশ শহানয়া তাঁহার শরণ 
লইলেন এবং শত সহন্্ কোট মুদ্রার বাঁনময়ে একাট বহার িনমণণ 
কারলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই শান্তা ভাঁবষ্যৎ বাণ কারয়া বললেন, 
"আঠারোশ ষুগ পরে ইন বৃদ্ধ হইবেন ॥, 

বুদ্ধ প্রয়দশর পৃতাচ্ছ একন্িতভাবে রাঁক্ষত হয় । জম্বদ্বীপবাসপগণ 
সমবেত হইয়া তাঁহার স্মতৃততে তিন যোজন দৈঘণ্য একাঁট স্তূপ িনমণণ 
করেন। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“আত উত্তম মহাজ্ঞানী বধ প্রশ্নদরশর্ “সলসা” বিহারে মহাপারানবণণ 


থ.পবংশ ১৭ 


প্রাপ্ত হইলে সেই সবজয়শর স্মৃতিতে সেই শ্ছলে তন যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট 
স্তূপ নম্মাণ করা হয়?। ( বৃদ্ধবংশ ) ॥ ১৬ ॥ 

এই বহদ্ধের পর, অন্দর বৃদ্ধের আবিভণব হয় । সেই সময় 
বোঁধসত্ সুসীমা নামেঃ খাদ্ধ ও মষণাদাসম্পন্নঃ এক খাঁষ রুপে পৃনজণ্ম 
লাভ করেন। বৃদ্ধের ধমেণপদেশ শহানয়া আভভুত হইয়া খাদ্ধ বলে তানি 
স্বগের মন্দার পুষ্প, পদ্ম, সমুদ্রের প্রবাল পুজ্প ইত্যাদ 'বাবধ পহল্পে 
চতুদ্ব“পের১ আকাশ ঘন মেঘের ন্যায় আচ্ছাদন কারয়া বৃদ্ধের উপর সেই' 
সকল পুষ্প বর্ষণ কারলেন। 'তাঁন বৃদ্ধের অবন্থানের চতু্'কে প্পের 
তোরণ ও বৃদ্ধের জন্য পুষ্প সম্বালত বশেষ 'শাবর প্রস্তঘ্ত কাঁরয়া 
দিলেন । স্বগের মন্দার পুশ্পের সম্ভারে সযের প্রথর রৌদ্রুকে আড়াল 
প্‌বক বহদ্ধকে ছায়া প্রদান কাঁরয়া বোধিসত্ত তাঁহাকে সম্মান প্রদশ'ন 
কাঁরলেন। এই বুদ্ধও তাঁহার সম্বন্ধে ভাবষ্যৎ বাণণ কাঁরয়া বাঁললেন, 
“ভাবষ্যতে ইন গৌতম বুদ্ধ হইবেন ।" 

এই বুদ্ধের (অন্রদশশী) পূতাশ্ছি মহাপারাঁনবণণের পর অবশ্য 
ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

প্পরম সবর্জয়শ অন্রদর্শ বদ্ধ “অনোমা ীবহারে মহাপারনিবাণ 
প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পতাঁন্থ সেই হ্থান হইতে 'বাঁভন্ন 'দকে ছড়াইয়া দেওয়া 
হয়” । (বৃষ্ধবংশ ) 0১৭ ॥ 

এই বুদ্ধের পর, ধম্মদশণ?" শান্তার আ'বিভণব হয় । সেই সময় 
বোধিসত্ব দেবরাজ শরু (ইন্দ্র ) রূপে পুনজচ্ম লাভ করেন। তান স্বগাঁয় 
পৃভ্প, সুবাস ও সংগশতে বৃদ্ধকে সম্মান প্রদশ'ন করেন । এই বুদ্ধ 
বোঁধসত্ব সম্বম্ধে ভাঁবষ্যৎ বাণী কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেনঃ “ইন বুধ 
হইবেন ।, 

ধম্মদশশ" বুদ্ধের পৃতাচ্ঘি একান্ত করা হইয়াছিল। জম্বৃদ্বীপবাসধগণ 
তাঁহার স্মৃতিতে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট স্তপ নির্মাণ করেন। 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 


শসা 


১, সারা পৃ1থবণীকে বলা হইয়াছে । 
থপবংশশ্”২ 


১৮ থ.পবংশ 


“মহান বশর ধম্মদরশী বৃদ্ধ “কেলাস' বিহারে মহাপারানর্বাণ প্রাপ্ত 
হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই হ্থছলে তন যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট মনোরম স্তূপ 
গনম্মাণ করা হয়” । (বৃদ্ধবংশ ) ॥ ১৮ ॥ 

এই বৃদ্ধের পর, চুরানহ্বই যুগ পরে, [স্ধ বৃদ্ধের আবভ্শৰ হয়। 
সেই সময় বোধিসত্ব “মঙ্গল' নামে এক মহাজ্ঞানশ খ্যাতিমান খাঁষ রূপে 
পৃনজণন্ম লাভ করেন। তিনি একসময় গোলাপ-গম্ধী সূমধূর জাম ফল 
তথাগতকে প্রদ্দান করেন। তখাগত সেই ফল গ্রহণ করেন। তান ভাঁবধ্যং 
বাণণ কাঁরয়া বাঁলয়া ছিলেন, *চুরানধ্বই যুগ পরে হীন বৃদ্ধ হইবেন ।, 

মহাপারাঁনববাণের পর সিম্ধখ বুদ্ধের পৃতাচ্থি ছড়াইয়া দেওয়া হয় 
নাই । তাঁহার স্মতীতিতে চার যোজন দৈর্ঘয, মাঁণ মবস্তায় শোভিত, স্তূপ 


1নরমাণ করা হয়। 


তাই বলা হইয়াছে £ 
“মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ সিদ্ধথ “অমোঘ' বিহারে মহাপারানবাণ প্রাপ্ত হইলে, 


তাঁহার স্মৃতিতে সেই চ্ছলে চার যোজন দৈর্ঘ্য একটি সহদশ্য স্তূপ নিমণাণ 
করা হয়”। (বুদ্ধবংশ )॥ ১৯ ॥ 

এই বুদ্ধের পর, িরানধ্বই যুগ পরে, একই যুগে দুই বুদ্ধের 
আঁবভশাব হয়, তিষ্য ও ফুয্য। তিষ্য বৃদ্ধের সময় বোধিসত্ব এক 
আঁভজাত বংশে সুজাত নামে পুনজর্্ম লাভ করেন। তান ধনাঢ্য ও 
খ্যাতমান 'ছলেন। একসময় তিনি গৃহত্যাগ্ কারয়া খাঁষ হইয়া মহা 
খাদ্ধশান্ত প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আবভণবের সংবাদে সুজাত খাঁষ স্বগায় 
মন্দার পুষ্প, পদ্ম,» সমযূদ্রের প্রথ।& পুজ্প ইত্যাঁদ দ্বারা চারি শিষ্য পারবৃত 
তথাগতের চলার পথে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন । ফুলের চাঁদোয়ার 
ন্যায় বোধসত্ু তখন শ.ন্যে অবস্থান কারিতোছলেন। 

সেই শ।ভ্ভাও তাঁহার সম্বন্ধে ভাঁবষাৎ বাণী কাঁরিয়া বাঁলয়া ছিলেন, 
1বরানধ্বই ষুগ পরে হীন বুদ্ধ হইবেন ।” 

[তিষা বুদ্ধের মহাপারাঁনবণণের পর তাঁহার পৃতাচ্ছও ছড়াইয়া দেওয়া 
হয় নাই। তাঁহার পূতাশ্ছি গ্রহণ কাঁরয়া ?তিন যোজন দৈর্ঘ্য একি স্ত:প 
ীনমণণ করা হয়। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

শ্রেষ্ঠ সর্বজয়া [তিষ্যবহদ্ধ নন্দের বিহারে মহাপারিনিবণ প্রাপ্ত হইলে 


থ.পবংশ ১৯ 


'তাঁহার স্মাততে সেই চ্ছলে তন যোজন দৈঘণা একাঁট স্তূপ 'নমণণ করা 
হয়”'। ( বহদ্ধবংশ ) ৫ ২০ ॥ 

এই বৃদ্ধের পর, ফুষ্য বৃদ্ধের আবভণাব হয় । সেই সময় বোধিসত্ব 
শবাঁজতাভিন+১ নামে এক আভিজাত ব্যান্জ রূপে পুনজণ্ম লাভ করেন। 
শতানি একসময় বৃদ্ধের শরণ লইয়া গৃহত্যাগ কারয়া শ্লিপিটক 'শাঁখয়া 
শশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনগণের মধ্যে ধমপ্রচার কারলেন। এই বুদ্ধও 
তাঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ ভাঁবষ্যৎ বাণশী কারয়াছিলেন। ফুষ্যবুৃদ্ধের 
মহাপাঁরাঁনর্বাণের পর তাঁহার পৃতাচ্ছি অবশ্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 

শ্রেচ্ঠ সবজয়শী, শান্তা ফুষ্য সনম্দার বিহারে মহাপাঁরাঁনবণণ প্রাপ্ত 
হইলে তাঁহার পৃতাঁচ্ছি সেই হ্ছান হইতে "বাঁভন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়ঃ । 
( বদ্ধবংশ )॥ ২১ ॥ 

এই বৃদ্ধের পর, একানব্বই ষুগ পরে, 'িপাঁষ্য বুদ্ধের আগবভণব 
হয় !. সেই সময় বোধসত্ত “অতুল” নামে মহাখাঁদ্ধ প্রাপ্ত মাহমময় 
মাগরাজ রূপে পনর্জম লাভ করেন। তান বৃদ্ধকে 'বশ্রামের জন্য 
সৃবণ" নামত সপ্তরত্ব খাঁচত একটি আসন প্রদান করেন। এই বৃদ্ধও 
তাঁহার সম্বন্ধে ভাবষাৎ বাণী কাঁরয়া বলেন, “অদ্য হইতে একানধ্বই ষৃগ 
পরে হীন বৃদ্ধ হইবে?। 

শবপাষ্য বৃদ্ধের মহাপাঁরানবণণের পর তাঁহার পূতাগ্ছি ছড়াইয়া 


দেওয়া হয় নাই । সকল দেবতা ও মানুষ সমবেত হইয়া তাঁহার পতা্ছির 
উপর সাত যোজন দৈর্ঘ্য একি স্ত্‌প িনম্ণাণ করেন । 


১, বদ্ধ কোনূডঞঞ-এর সময় বোধসত্ব গৌতম এই নামের 
(বাঁজতাভন ) মহাসম্রাট ছিলেন বল্লা হয়েছে । আর ফুষ্য বদ্ধের 
সময় তান হয়েছেন একজন আঁভিজাত ব্যান্ত। নামটা কম্তু একই 
রইল ! 

২" বৃদ্ধ সুমন-এর সময় বোঁধসত্ব গৌতম ছিলেন নাগরাজ 'অতুল। 
আবার 'বিপাঁষ্য বুদ্ধের সময়ও তান নাগরাজ অতুল"! খুৰ 
সম্ভবত নাগ বলতে সাপ নয়, এক বিশেষ গোষ্ঠশর মানুষকে 
বোঝানো হয়েছে এইখানে, অথণৎ 'বপাধ্য বুদ্ধের সময়। 
আর সুমন বহদ্ধের সময় অতুল হয়েছেন সপণরাজ । নামের কোন 
পাঁরবত“ন হয়ান ! 


২০ থংপবংশ 


তাই বলা হইয়াছে £ 

“স্ব'জয়ণ, শ্রেষ্ঠ, বীর বিপাঁষ্য বুদ্ধ “সামত বহারে' মহাপারানিবণণ। 
প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মৃতিতে সেই স্থলে সাত যোজন দৈঘণ্য একাঁটি অপূ্ব 
স্তৃপ নির্মাণ করা হয়” । (ব্দ্ধবংশ )৪২২॥ 

এই বৃদ্ধের পর, একন্রিশ যুগ পরে, দুই বৃদ্ধের আবিভণাব হয়১-- 
1সাঁথ ও বেস্বভ ॥ সাথ বুদ্ধের সময় বোধিসত্ব আরম্দম নামে এক রাজা 
রূপে পহনজণ্ম লাভ করেন। তান বুদ্ধসহ তাঁহার শিষ্যদের চীবর ও. 
অন্যান্য প্রয়োজনণয় সামগ্রীসকল দান করেন এবং সপ্তরত্ব খাঁচিত একাঁট 
মনোরম রাজ-হগ্তপও প্রদান করেন। এই বৃদ্ধও ভাঁবধ্যৎ বাণ কাঁরয়া 
বলেনঃ “একান্রশ যুগ পরে হীন বুদ্ধ হইবেন ।, 

1সাঁখ বুদ্ধের মহাপারানর্বাণের পর তাঁহার পৃতা্ছি একান্রত কারয়া 
রাক্ষত হয়॥। জম্বুদ্বীপবাসগরণ সেই পৃতাগচ্ছির উপর তন যোজন দৈর্ঘয,. 
সপ্তরত্বং খাঁচতঃ 'হমাগাঁরর ন্যায় মনোরম ও সুউচ্চ, স্তুঙপ গনমণণ করেন। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

'মহাজ্ঞানণ সাখ বৃদ্ধ দুষ্যের বিহারে মহাপারানব্ণাণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার স্মৃতিতে তিন যোজন দৈর্ঘ্য একাঁট মনোরম স্তূপ সেই হলে িনমণণ 
করা হয় ।” (বৃদ্ধবংশ ) ॥ ২৩ ॥ 

এই বুদ্ধের পর বেস্বভু শান্তার আবিভশাব হয়। সেই সময় বোধিসত্ব 
সুদর্শন নামে এক রাজা রূপে পুনজন্ম লাভ করেন। তান বুৃদ্ধসহ 
তাঁহার ভিক্ষ2সঙ্ঘকে চীবর দান করেন। পরে তান বুদ্ধের শরণ লইয়া 
গৃহত্যাগ কাঁরয়া আচরণে ন্যায়পরায়ণ হইয়া ভিরত্বের ধ্যানে প্রশীতিসুখ 
প্রাপ্ত হন। এই শান্ভাও তাঁহার সম্বন্ধে ভাবষ্যৎ বাণী কারয়া বলেন, 
“একান্শ ষুগ পরে হীন বৃদ্ধ হইবে ।' 


১. 'নশ্চয়ই দুই বৃদ্ধের আবিভণবের মধ্যে সময়ের দীঘ" ফারাক 
ছিল, কারণ একই সময় দুই বৃদ্ধের আবিভণব হবার নয়--এই 
হচ্ছে মহাযানশ মতবাদ । 

২. প্রাচীনকালে সপ্ুরত্ব বলতে বোঝানো হতো--সোনা, রংপা* মান্তা, 
চুনি, নীলা, প্রবাল ও হীরা । 

৩. ন্রিরদ্ধ হলো-বৃদ্ধ, ধম ও সম্ঘ। 


থ্‌পবংশ ১ 

'বেস্বভ বৃদ্ধের মহাপারানবণণের পর তাঁহার পৃতান্ছি অবশ্য ছড়াইয়া 
দেওয়া হয়। 

তাই বলা হইয়াছে £ 

“মহা বিজয়শ শান্তা বেস্বভূ ক্ষেম'র বিহারে মহাপারানর্বাণ প্রাপ্ত হইলে, 
তাঁহার পূতাশ্ছি সেই চ্ছল হইতে 'বাভন্ন দিকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়?" 
( বৃদ্ধবংশ ) ॥ ২৪ ॥ 

এই বুদ্ধের পর সেই একই যুগে আরও তন বুদ্ধের আবিভশাব হয়-- 
ককুসন্দ, কোনাগমনঃ কশ্যপ। ককুসন্দ বৃদ্ধের সময় বোধসত্ব ক্ষেম 
নামে এক রাজা রূপে পুনজণ্ম লাভ করেন। তান বৃদ্ধসহ 'ভিক্ষুসঞ্ঘকে 
চবর, ভিক্ষাপাপ্ন, অঞ্জন ইত্যাঁদ নানা রোগনাশক ওষাঁধ প্রদান করেন। 
বুদ্ধের ধমেণপদেশ শুনিয়া তান গুহত্যাগ করেন। এই শান্ভাও তাঁহার 
সম্বন্ধে ভাবষ্যৎ বাণ কারয়া বলেন, “হান ভাঁবষাতে বুদ্ধ হইবেন ॥, 

ককুসন্দ বুদ্ধ মহাপাঁরানব্ণণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূতাশ্ছি ছড়াইয্া 
দেওয়া হয় নাই ॥ জদ্বহদ্বীপবাসীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পূতান্ছর উপর 
যোজনের 'সাঁক ভাগ দৈর্ঘ্য একাট স্তূপ িম্ণাণ করেন । 

তাই বলা হইয়াছে £ 

'মহাবিজয়শ ককুসম্দ বুদ্ধ ক্ষেম'র বিহারে১ মহাপারানব্ণণ প্রাপ্ত হইলে 
তাঁহার স্ম:াতিতে সেই শ্থলে যোজনের সাক ভাগ দৈর্ঘ্য একাঁট সুউচ্চ 
মনোরম স্ত্‌প নির্মাণ করা হয়? । (বুদ্ধবংশ )৪৫ ২৫ ॥ 

এই বৃদ্ধের পরঃ কোনাগমন বৃদ্ধের আঁবিভণব হযর়। সেই সময় 
বোঁধিসত্ব “পব্বত' নামে এক রাজা রূপে পুনজ“ম্ম লাভ করেন। তিনি 
সভাসদসহ বৃদ্ধের নিকটে গিয়া ধ্দেশনা শোনেন। বৃদ্ধ ও 
শভক্ষুসঞ্ঘকে ?তাঁন রাজপ্রাসাদে আমান্মিত কাঁরয়া সক্ষম বস্ত্র, চীন দেশের 
রেশম বস্ত্র, তম্তুময় বস্ঘ, কম্বল, সোনার ভিক্ষাপান্র প্রভৃতি দান করেন। 





১, দুই বৃদ্ধের আবর্ভাবকালের মধ্যে সময়ের দপর্ঘ ফারাক 
থাকলেও দুই বদ্ধ একই 'িবহারে মহাপারানবণণ প্রাপ্ত হইলেন ? 
বেস্বভূ বৃদ্ধ ও ককুন্দ বৃদ্ধ উভয়ে মহাপারানর্বাণ প্রাপ্ত হইলেন 

।ক্ষেম্র বিহারে । খুব লম্ভবত দুইজনই ভন ব্যান্ত এবং "বহার 
'দুাটও ভিন্ন । 


৬ থ,পবংশ 


শান্তার ধমোোপদেশ শানিয়া ?তাঁন তাঁহার শরণ লইয়া গৃহত্যা্গ করেন 7 
এই শান্ভাও বোধসত্ত্ব সম্বন্ধে পূবের বুদ্ধগণের ন্যায় অনুরূপ ভাবধ্যৎ 
বাণী করেন। 

কোনাগমন বৃদ্ধ মহাপারানবণণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পৃতাঁচ্ছি অবশ্য 
ছড়াইয়া দেওয়া হয় । 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 

“কোনাগমন বুদ্ধ প্বতের |াবহারে মহাপারানবাণণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার 
পৃতাঁস্হ সেই স্হল হইতে বিভিন্ন 'দকে ছড়াইয়া দেওয়া হয়” ॥ ( বুদ 
বংশ) 0২৬ 


এই বৃদ্ধের পর, কশ্যপ শান্তার আবভশাব হয়। সেই সময় বোঁধসত্ু 
জ্যোতিপাল নামে এক ব্রাহ্মণ রূপে পুনজণ্ম লাভ করেন। তিনি 
খ্যাঁতমান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াও “ঘাঁটকার'১ নামক এক কুভ্তকারের বম্ধু 
ছিলেন । 'তাঁন উত্ত বম্ধূসহ বৃদ্ধের নিকটে গিয়া ধম“দেশনা শহনয়া তাহার 
শরণ লইয়া গৃহত্যাগ করেন। উদ্যমের সাঁহত তান 'ভ্রাপটক শিক্ষা 
কাঁরয়া সকল কম“ সম্পাদন কাঁরয়া বুগ্ধের উপদেশ সমহজ্জল করেন । এই 
শান্চাও তাঁহার সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবিষ্যৎ বাণী করেন । 


কশ্যপ বুদ্ধ মহাপারানর্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পতা'স্হ ছড়াইয়া 
দেওয়া হয় নাই। জম্বুদ্ধীপবাসণগণ সমবেত হইয়া সেঁকো গম্ধকঘনন্ত 
পখতবণের মাটি তেলে মাখাইয়া সেই মাটি দিয়া এক যোজন দৈর্ণ্য একট 
স্তূপ ির্মাণ করেন। স্তৃপের বাহভাগ সুবণ" ইম্টকে আচ্ছাদন করা হয় 
এরং তাহাতে মাণমবস্তা বসানে। হয় ॥ এক এক সংবণ“ ইম্টক ছিল এক 
কোটি কাঁহাপন মূল্যের । স্তপের ভিতরের অঙ্গেও সুবর্ণ ইম্টক ও. 
মাণমৃস্তা বসানো হয়। সেই এক একটি ইন্টক ছিল অধ কো'টি কাঁহাপন' 
মূল্যের । 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 

“মহাবিজয়ণ শান্তা মহাকশ্যপ বদ্ধ শ্বেতভ্যা বিহারে মহাপারানবণণ 


(সিল পপ পারার 


১. পমালশ্দপঞ্হু* গ্রচ্হে ঘাঁটকার কুম্ভকারের কাঁহনী রয়েছে । 
( শমালন্দপঞহ*--করুণা প্রকাশনণ )। 





থ.পবংশ খত 


প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্মাতিতে সেই স্হলে এক যোজন দৈঘণয একাঁট স্তুক্প 
নম্ণাণ করা হয় ।* ( বুদ্ধবংশ ) 

বলা বাহুল্য, দশপগুকর, কোনডঞএ, মঙ্গল, সুমন এবং জ্ঞানদণপ্ত 
অনোমদশশ, নারদ, পদহমউত্তর, সুজাত, পিয়দশখ, ধম্মদশগ সকলেই 
ছিলেন পুরুষোত্তম । মহাজ্ঞানণ সদ্ধখ, 'তিষ্য, বিপাষ্য, শাখ, ককুসম্দ ও 
কশ্যপ প্রভৃতি বুদ্ধগণও সেইরুপ ছিলেন । এই ষোল জন ছিলেন মহাষ১। 
তাঁহাদের স্মবীততে যে স্তপসকল নামত হয় তাহাদের পারমাপ দেওয়া 
হইয়াছে । যখন এই সকল স্তূপ বিশেষভাবে বার্ণত হইয়াছে, তখন 
ধর্মানূরাগরণগণ ঘথাযথ ভাঁন্ত সহকারে উহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করূক। 

বাক আটজন সংজ্ঞানশ, মঙ্গলকামণ বুদ্ধের পূতাস্হ 'বাভন্ন 1দকে 
ছড়াইয়া দেওয়া হয় । সুতরাং তাঁহাদের পৃতাস্হি সম্বালত কোন স্তূপ 
নামণত হয় নাই । ॥ ২৭ ॥ 

পৃবতন বদ্ধগণের স্মৃতিতে প্রাতিষ্ঠিত স্তূপ ও উহাদের প্রাচখন 
উপাখ্যান এইখানে শেষ হইল । সাধুজনের চিত্তে নিশ্চল শাঁস্তর মানসে এই 
সকল উপাখ্যান সংকাঁলত করা হইল । 


প্রাচীন স্ত্‌পের কথা সমাপ্ত 


১, এই ষোলজন বুম্ধকে 'মহাষ” বলা হয়েছে । অর্থাৎ তাঁরা খাঁষ 
ছিলেন এবং পরে বুষ্ধত্বলাভ করেন । মহাধান" গ্র্ছকার এইখানে 
চাঁ্বশজন পাব্তন ধুদ্ধের কাহনী বলেছেন। সবটাই 
কাম্পাঁনক । মজাবঝমাঁনকায়ের "ঈীসাগাল স্রে' পাচ্চেকা 
বুদ্ধগণের একটা তাঁলকা দেওয়া হয়েছে, যাঁরা 'ছলেন আসলে 
খাঁষ ও 'শক্ষক (শান্তা )। তাঁরা রাজগহহের ঈীসাগাল পাহাড়ের 
গুহায় থাকতেন। সেই তালকায় এই চঁখ্বিশজন বৃদ্ধের মধ্যে 
অনেকের নাম রয়েছে । অথচ 'বৃদ্ধবংশ' গ্রচ্ছে সবাই বদ্ধ হয়ে 
গেছেন । শুধু তাই নয় তাঁদেরকে দেওয়া দানের বহরও বেড়ে 
গেছে । এই সকল বংদ্ধগণের সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারততত্বীবদ ডঃ 
বড়ুয়া বলেছেন--108 12063 জাত: ৪11 00181) 56618 01 
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তৃতীস্স পরিচ্ছেদ 
উব্ীষ ও অঙ্গবস্ত্রের গভুপের কথা 


কশ্যপ বুদ্ধের পর, এই পরম শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যতগত আর কোনও বদ্ধের 
'আবভণব হয় নাই । দীপও্কর বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া আবিভূত সকল 
চাখ্বশ জন বুদ্ধের ভাঁবষ্যৎ বাণণ প্রাপ্ত বোধসত্ত পারাম পণ" কারয়া 
বেস্যাস্তর নামে পহনরায় জম্ম লাভ করেন। 

পুঃখ-সখহগ্রন, অচেতন, এই পাথবগও বেস্যান্তরের মহাদানের কারণে 
সাতবার প্রকাম্পত হইল*॥ (জাতক-ানদান কথা )॥১॥ 

সেই জন্মে সুকমে“র ফলে প:থবশ কাঁম্পত কারয়া বোধসত্তব বেস্যান্তর 
সেই জীবন শেষে তৃধিতলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ কাঁরলেন। দশবলের 
কারণে তানি স্বঞ্গের১ অন্যান্য দেবতাদের চাইতে উন্নত হইয়া গত জশবনের 
সুকর্মের কারণে স্বগাঁয় সুখ ভোগ কারিতে লাগলেন । 

স্বর্গের দেবতারা একসময় তাঁহাদের মধ্যে উদ্ভূত পাঁচাট 1নদর্শন লক্ষ্য 

কাঁরলেন ॥ সেই ধনদশ'নগহীলি হইল-_পারধেয় বস্ত নোংরা হওয়া, গলার 

পুজ্পমালা শুকাইয়া যাওয়া, বাহুর সংযোগন্থছল হইতে ঘম" 'নগণ্ত হওয়াঃ 
দেহ নোংরা হওয়া ও দেবলোকে আনন্দ না পাওয়া । তখন দেবতারা 
বুঝলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ মত'লোকের 1হসাবে সাতাঁদন পর, 
এই দেবজশবন সমাপ্ত কারবেন। এই চিন্তায় দেবতারা ভারাক্রাস্ত হইয়া 
ভাবলেন, তবে ক দেবলোক দেবশ.ন্য হইবে ? অতঃপর তাঁহারা বুঝলেন 
যে, মহামানব বোঁধসত্তু বেস্যান্তর সকল পার়াম পূর্ণ কাঁরয়া এই 
দেবলোকে আঁসয়াছেন। তিনি অন্য কোন দেবলোকে যাইবেন না। 
তবে তিনি এইবার মতে জন্ম লইয়া বৃদ্ধত্ব লাভ কারবেন। তখন 








১. বদ্ধ কোথায়ও স্বর্গ-নরকের কথা বলেনান। বুষ্ধের সব কিছু 
এই পৃথিবশকে নয়নে, তার বাইরের সৌরলোক নিয়ে নয়। তান 
বলেছেন, “সাম্ধঠিক, আকালিক, এাঁহ পাঁস্সক।” কিন্তু পরে 
মহাযানশরা তাদের 'অপদান' গ্রচ্হের মাধ্যমে নানা প্রকার স্বর্গ. 
1নয়ে এলেন, বৃদ্ধক্ষেন্ত'ও স:ষ্টি করলেন । সবটাই মহাযানশদের 
মনগড়া, কাম্পানক । 





২৬ থপবংশ 


লোকধম“১ যুস্ত জগতের জশীবসকল সুকণ্ করিবে ও তাহাদের দ্বারা এই; 
দেবলোক পণ“ হইবে । 

“যখন আম তত স্বর্গে জন্মলাভ কাঁরলাম, তখন আমার নাম হইল; 
“সম্তুসত'। দশ হাজার গ্রহলোকের জীবসকল তখন আমার নকট' 
আসিয়া করজোড়ে প্রার্থনা কারিলেন, “হে বীর ! সময় আগত । এইবার কোন, 
মাতার পনুন্র হইয়া মতে জন্মগ্রহণ করুূন। দেব ও মানবজগতের সকলকে. 
ন্লাণ কাঁরতে অত পথের লম্ধান দন? । (বৃদ্ধবংশ ) ৫২ ॥ 

এইরূপ প্রার্থনায় বোধসত্ত পাঁচটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তায়, 
বাঁসলেন। “এই পাঁচটি বিষয় হইল--জন্ম গ্রহণের কাল, দেশ, জিলা, মাতা ও. 
সেই পাঁরবার এবং প্রসবকালের সময়সশমা । এই সকল বিষয়ে তান শ্হির 
1সদ্ধান্তে আসলেন । (জাতক-নিদান কথা )। অতঃপর তান স্বর্গ হইতে 
চ্যুত হইয়া শাক্যরাজ পারবারে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেইথানে তিনি 
ভোগ-াবলাসে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন । যখন তানি ধরে ধধরে' 
তরুণ বয়সে উপনপত হইলেন, তখন তান খতহ-উপযস্ত তিনাট প্রাসাদে”, 
রাজকাঁয় মযযাদা সম্পন্ন, দেবলোকসম, সুখভোগ কাঁরতে লাগলেন । 

একাদন যখন তান প্রমোদাবহারে বাহর হইয়া উদ্যান অভিমুখে 
যাইতোছিলেন, তখন পাথমধ্যে তান এক বদ্ধ ব্যাস্ত, একজন রোগগ্রন্ভ 
ব্যান্ত ও এক মৃত ব্যান্তকে পর পর দেখতে পাইলেন । স্বর্গের তিনজন 
দেবদূত এইরপ ছল কারয়া কোধিসত্বকে মানবজশবনের তিনাট রূপ 
দেখাইলেন। এই সকল দোঁখয়া তান উদ্যানে না গিয়া আগ্ছির চিত্তে. 
প্রাসাদে ধারয়া আসলেন । চতুর্থ রৃপ হসাবে তান পরে দোঁথলেন এক 
গৃহত্যাগণ পারন্রাজককে । তখন তান ভাবলেন, এই গৃহত্যাগী 
পারব্রাজকের জীবনই উত্তম । বোধসত্বের এই জীবন পছন্দ হইল । প্রমোদ 
উদ্যানে গিয়া তান রাজপূহ্কারণশর পারে বাঁসয়া এইরপ চিন্তায় দিন, 
কাটাইয়া দলেন। ॥৩ ॥ 

সেই সময় শবশ্বকমণা” স্বঞ্গের উজ্জল পোষাক পাঁরত্যাগ কাঁরয়া এক. 
নাপতের ছদ্মবেশে কুমারের নিকট যাইয়া তাঁহার পত্র রাহুলের জগ্ম- 


পক সাত ওএস এ উরি হের তোতেটিক 


১. সংখন্দঃখ, নিম্দা-প্রশংসা, শোক-আনম্দ ইত্যাঁদতে মানুষ 
বিচালত হয় । বৃদ্ধ এগুলোকে বলেছেন “লোকধর্ম” | 





থ্‌পবংশ ২৭. 


সংবাদ প্রদান কারলেন । এই সংবাদ শহানয়া বোধিসত্ব কুমার বীঝলেন, 
যে পদুল্রের প্রাত পিতার স্নেহের বন্ধন সুকঠিন॥। তিনি ভাবলেন, “এই 
স্নেহের বম্ধন উৎপন্ন হইতেই উহা আম 'ছন্ন কারব ১ এইরূপ "চন্তা 
কাঁরয়া বোধসত্ত বখন সম্ধ্ার় নগরে প্রবেশ কাঁরিতোঁছলেন তখন 1তাঁন 
এইরূপ উীস্ত শুনলেন £ ধন্য সেই মাতা! ধন্যসেই 'পতা! ধনা সেই 
স্ত্রী, যাহার এইরপ পাত লাভ হইয়াছে (বুদ্ধবংশ-এর টকা গ্রম্হ )। 
বোঁধসত্তের খুড়তৃত সম্বন্ধীয় বোন কশা গৌতমশর (ইন থেরধশগাথার' 
সেই শা গোৌঁতমণ নয় ) এই ডীন্ত শুনিয়া বোঁধসত্ব ভাবলেন, এই মেয়ে 
আমাকে শ্াস্তপথের হীঙ্গত কারিতেছে। স্বীয় কণ্ঠ হইতে দাম মুক্তার, 
মালাট খাঁলয়া তান উহা কশা গৌতমশকে প্রদান কারলেন। 

স্বশয় প্রাসাদে প্রবেশ কারয়া বোধসত্ত কুমার রাজকণয় 'বিশ্রামাসনে 
দেহ এলাইয়া দয়া দোখলেন যে ঘুমস্ত নত“কীদের সংম্দর চেহারা ঘুমের 
ঘোরে বিকৃত হইয়াছে । তাহারা আর সেইরূপ সংম্দরী নয় ।১ তাহাদের 
ণনাদ্ুত অবস্থার কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী কুমারের মনে ঘৃণার স্টার কাঁরল। 
1চাঁস্তত ও ভারাক্রান্ত চিত্তে তান ছন্নকে জাগাইয়া কণ্টককে আনাইলেন। 

অতঃপর ছন্নসহ বোধসত্ব কুমার কণ্টক-এর পঠে চাঁড়য়া দশ হাজার 
সৌরজগতের অসংখ্য দেবতাদের উপাচ্ছীতিতে মহাঁবানক্কমণে বাহর 
হইলেন। সেই রান্রে তিন রাজ্য আতিক্রম করিয়া তান অনোমা২ নদীর 
অপর পারে উপাঁচ্থিত হইলেন। (ধাতুবংশ ) 

অশ্বপত্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বোধিসত্ব কুমার নদীর বালহকাময়- 
পারে দাঁড়াইলেন, যাহা তখন রত বিছানো মনে হইল । ছন্নকে সম্বোধন 








১, অশ্বঘোষের “বুদ্ধচারত' কাব্যের পণ্চম সর্গে নতরকীদের ঘুমস্ত 
অবস্থার অপ্‌ব বর্ণনা রয়েছে । সেই বর্ণনায় অবশ্য বাজ্মণীকর 
প্রভাব পুস্পম্ট । সীতার সম্ধানে মহাবীর হনুমান লগ্কাপহরশতে. 
গভশর রান্রে প্রবেশ করে 'নাদ্রুতা রাক্ষস-ললনাদের যেভাবে দেখতে 
পান, তার বর্ণনা রয়েছে রামায়ণের সংম্দরকাণ্ডের নবম সে । 
অ*্বঘোষের বর্ণনায় তারই প্রাতীবদ্ব ফুটে উঠেছে । 

২. প্রত্বতত্বীবদ কানংহাম বলেছেন এটা গোরখপুর জেলার “অডীম? 
নদশ। আবার অনেকে বলেছেন, এটা অধোধ্যার বাঁন্ড জেলার 
“দওয়া? নদী । 


৮৬ খপবংশ 


করিয়া বলিলেন, “হে প্রিয় ছল্ল! আমার দেহের অলগকারসকল ও কণ্টককে 
লইয়া তৃমি প্রাসাদে ফারিয়া যাও। এই বাঁলয়া তান দেহের সকল 
অলকার খালয়া উহা কণ্টকসহ ছন্নকে প্রদান কারিলেন। তারপর ডান 
হাতে উম্মূন্ত রাজতরবার ধারয়াঃ বাম হাতে মাথার চুল উঞ্ষীষসহ মৃঠায় 
ধারয়া ?তাঁন উহা ছেদন কারলেন (লাঁলতাঁবন্ভর )। মনে মনে বাঁললেন, 
যাঁদ আম বৃদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হইঃ তবে এই ছেদন করা চুল শন্যে 
দাঁড়াইবে। নতহবা উহা মাটিতে পাড়বে । এই বাঁলিয়া মহম্টিবদ্ধ চল তান 
শূনো ছাড়িয়া দিলেন। সুশোভত উষ্ীবসহ সেই চুল যোজনখানিক 
উধেব্ গিয়া শন্যে ঝৃুলিয়া রইল । দেবরাজ ইন্দ্র সেই চুল রত্বে খচিত বৃহৎ 
স্বর্ণ পান্রে গ্রহণ কাঁরলেন। 

সেই কারণে বলা হইয়াছে, “শাক্য শ্রেষ্ঠ সুগন্ধে সুবাসিত উ্ণীষ ছেদন 
কাঁরয়া শূন্যে ছঠড়য়া দিলেন। সহম্্র চক্ষু সম্পন্ন বাসব সসম্হ্রমে উহা 
সোনার পান্রে গ্রহণ কাপ্পলেন?। (জাতকশানদান কথা )॥৪॥ 


দেবরাজ ইন্দ্র সেই সোনার পানর সাদরে সংমের পন্বতের শিখরে 
অবাচ্ছত দেবলোকে লইয়া গেলেন । সেইখানে নগলকাস্ত মাণ শোভিত তিন 
যোজন দশর্ঘ একাঁট ভ্প নম্ণাণ করিয়া উহা তথায় হ্থাপন কারলেন। 


সেই সময় ব্রক্মা, শযাঁন'ঘাঁটকার রূপে কশ্যপ বৃদ্ধের সময় বোধিসত্তের 
বন্ধু ছিলেন এবং যে বন্ধৃম্থ এক বৃদ্ধকলেপে শেষ হয় নাই, বন্ধুত্বের সৌজন্যে 
ভাবলেন, '“অদ্য আমার বন্ধু মহাবানক্কমণে বাহির হইয়াছেন, সুতরাং 
আ'ম তাঁহাকে পারন্রাজকের প্রয়োজনশয় বল্তুসকল প্রদান কারব। যথা, 
[তনাট চশবর, গক্ষাপান্ন, ক্ষুরঃ সুচ, কোমর বম্থনী ও জল ছাকুঁন। 
এই সকল -বস্তু পাঁরব্রাজকদের অবশ্যই প্রয়োজনশয়। (জাতক-ানদান 
কথা) 7৫ 


পারত্রাজকের প্রয়োজনশয় উত্ত বস্তুসকল ব্রচ্জমা বোধসত্বকে প্রদান 
কাঁরলে, সেই সকল বস্তু বোধসত্ত্ব গ্রহণ কারলেন এবং অহণ্তের ধজা, 
স্বরূপ সংসার তাাগশর.চশবর পারধান কাঁরয়া পুরাতন পারধেয় বস্তজোড়া 
উধের্ব 'নক্ষেপ করিলেন,। ব্রহ্মা সেই পুরাতন বস্ব গ্রহণ কারয়া ব্রক্মলোকে 
দ্বাদশ যোজন দঘ রত্ব খাঁচিত একি ল্তুপ (িমমাণ কারয়া তথায় উহা চ্থাপন 
খকারলেন। 


থ,পবংশ ৯. 


দিও মহামানব বোধিসত্ব তখন জাগতিক বাসনাসকল পাঁরহার 
করেন নাই, তবুও তাঁহার মহান ব্যান্তিত্বের কারণে তাঁহার চুল ও অঙ্গবস্ত 
তখন সম্মানিত হইয়াছিল । অতএব, বুদ্ধ কণর্‌প মানুষ ছিলেন জানিতে 
হইলে মহান বোধিসত্তের কমণ্জীবন কগরূপ ছিল জানা বিশেষ প্রয়োজন” 
€ পকরেবা মহুস-সহং)। ॥৬॥ 


উষ্ণীয ও অঙ্গবস্র্ের স্তূপের কথা এইখানে শেষ হইল। 


উষ্ণীষ ও অঙ্গবদ্দের স্তুপের কথা সমাপ্ত, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
দশটি স্তুপের কথা 


সংসার ত্যাগ কাঁরয়া বোধসত্ব একসময় রাজগৃহে গেলেন । সেইখানে 
'ভিক্ষান্নের কারণে নানা পথ হাটিয়া তান একসময় পাণ্ডব পাহাড়ের 
শানদেশে বাঁসলে তথায় মগধরাজ আসিয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান কাঁরতে 
চাইলে তান তাহা প্রত্যাথান করেন । তবে বুদ্ধত্ব লাভের পর তান সব 
প্রথম মগধ রাজ্যে আসবেন, রাজাকে এই কথা দিলেন । অতঃপর তানি ধাঁষ 
আলাড় ও উদ্ধকের নিকট গেলেন । তাঁহাদের িক্ষান্তে সম্পূ্ণে সম্তন্ট না 
হইয়া বোঁধসত্ব তাঁহাদের পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ানজে সচেম্ট হইয়া ছয় বছর 
কাঠন তপস্যা কারলেন। অতঃপর বৈশাখী পার্ণমার 'দনে সোনানী 
'গ্লামের সৃজাতার প্রদত্ত দুপ্ধান্ন গ্রহণ করিয়া 'নাঁক্ষপ্ত স্বণণথাল 1[নরঞ্জনা 
নদণ.বহন করিয়া লইয়া গেলে, বোধিসত্ব সারাটি দন 'নিরঞ্জনা নদর 
কূলে অবস্থিত বৃহৎ কুঞ্জবনে সেই মহৎ প্রাপ্তির নানারূপ ভাৰনায় 
আতবাহত করিয়া 'দিনাস্তে সোতয়'র প্রদত্ত কয়েক গুচ্ছ খাস গ্রহণ 
কারলেন। 

বহু গুণাবলগধর কারণে নাগরাজ “কাল" দ্বারা প্রশংসিত বোঁধবক্ষের 
মূলে ঘাস 'বিছাইয়া বোঁধসত্ত সেই ঘাসের উপর পদ্মাসনে উপাঁবষ্ট হইয়া 
এইরুপ সগুকজ্প করিলেন, “অস্তর কামনা-বাসনা শূন্য না হওয়া অবাধ 
আমি এই আসন ত্যাগ কারব না। পুবর্মুখন হইয়া তান সেই আসনে 
ধ্যানে বাঁসলেন । সূধণান্ডের পৃবই বোধসত্ু মা'রকে জয় কাঁরলেন* এবং 
রান্রর প্রথম যামে তাঁহার মনে সকল প্‌ব জন্মের স্মত উদয় হইল । 
রা'ন্রর মধ্য যামে ভাবষ্যতের ঘটনাবলগ তান দোখতে পাইলেন । রাপির 
শেবপ্রহর গতে তান সম্বোধধ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বৃদ্ধত্ব লাভ কাঁরয়া সকল 


১. 'গারব্রজের (রাজগৃহের প্রাচীন নাম) উত্তরে এই পাহাড়। 
“অস্টশাঁলন? গ্রন্হে বলা হয়েছে যে এই পাহাড়ের গৃহায় 
(পি"পাঁল গুহা ) ভিক্ষু; মহাকশাপ অবস্থান করতেন । 

২, সংত্বানপাত-এ অন্য কথা বলা হয়েছে । রাজ্যপ্রদান করার কথাটা 
ঠিক নয় । (“পবজ্জা সংত্র* দ্ষ্টব্য ) 


থ,পবংশ ৩১৯ 


"গূথাবলশ ষথা দশ মহাবল, চার পরম দক্ষতা১ (ভেসারজ্জ ) ইত্যাঁদ লাভ 
কারলেন। 
অতঃপর সাত সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের নিকটগ্থ নানা হ্থানে আতবাহত 
কাঁরয়া অন্টম সপ্তাহে তিনি মেষপালকদের ( অজপাল ) বটবক্ষের নচে 
উপবেশন কাঁরলেন। 
সেই আসনে তান গ্‌ঢতত্ব খিষয়গহীল সম্বন্ধে চিন্তা কারয়া স্বান্ত লাভ 
কাঁরলেন॥ সেই সময় মহাপ্রজাপাঁত ব্রহ্মা দশ হাজার সৌরজগতের সকল 
ব্রদ্ধাসহ বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে ধমর্রচারের জন্য অনুরোধ করিলে 
1তাঁন ভাবলেন 'কাহাকে আম প্রথম ধমপ্রচার কারব ? অতঃপর দিব্য- 
দৃ্টিতে তিনি দোঁখলেন ধাঁষ আলাড় ও উদ্ধক গত হইক্লাছেন। তবে সেই 
পাঁচজন সন্ব্যাসধং যাহারা প্‌বে তাঁহার উপকার করিয়াছিল তাহাদের 
তান কাশশতে অবন্থান করতেছে দোখলেন। 
অতঃপর বৃদ্ধ আসন ত্যাগ কাঁরয়া কাশ নগর আভমহুখে যাত্রা কারলেন। 
'পাঁথমধ্যে তান আজশবক উপক--এর সাক্ষাৎ পাইলেন । আধাঢ়শ পররর্ণমায় 
বুদ্ধ কাশীর খাঁষপত্তন-এর মৃগবনে সেই পাঁচজন সন্ব্যাসসর অবশ্থ।ন স্থলে 
ট্রপাঁস্হত হইলেন (সারনাথ )। তাহারা বৃদ্ধকে “বম্ধৃ* বলিয়া সম্বোধন 
কাঁরলে তান তাহাদের সম্বোধি লাভের কথা ব্যন্ত্র কারয়া ধর্মদেশনায় 
প্রথম ধমণক্র প্রবর্তন করিলেন। প্রবীণ কোন-ডঞঞ এবং চারজন 
সন্ন্যাসীসহ আঠারো কো প্রাণী বুদ্ধের মরণজয়শ অমৃতসধা পান 
করিলেন । 
ধমণক্র প্রবত“নের পর পয়তাল্লিশ বৎসর জশীবত থাকিয়া বৃদ্ধ চুরাশি 
'হাজার উপাদান সম্বালিত ধম" প্রচার কারয়া অগ্পাণত জগবসকলকে উদ্দেশ্য- 
হশন উষর আন্তত্ব হইতে উদ্ধার কাঁরলেন। অতঃপর সম্বোধ প্রাপ্তের 
করণীয় সকল কম” সমাপ্ত কারয়াঃ বুদ্ধ বৈশাখী পহীর্ণমায় কুশশনগরের 
নিকউস্হ মল্পদের শালবনে, দুই শাল বহক্ষের মধ্যস্হ স্হানে শব্যা প্রস্তুত 
করাইয়া, উত্তর দকে মন্তক রাখিয়া ডান পাশে কাত হইয়া, সজ্ঞানে সচেতন 


৯. চার বৈশারদা । এগুলো হলো, সম্যকজ্ঞান, বাসনামনস্তর, অস্তরায়- 
জ্ঞান, মনন্তর পথ দশ“ন। 
ই. কোন:ডঞ৬, ভাদ্দয়, ভাগ্প, মহানাম এবং অস্সাঁজ। 


৩২ থুপবংশ 


অবস্থায় শেষবারের জন্য সেই শব্যায় শয়ন কাঁরলেন। বলা হয়ঃ সেই সমগ্ন' 
বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবতন হইয়া পুষ্পের সন্ভারে শাল বংক্ষদ্বয়ের সারা অঙ্গ 
পুজ্পে শোভিত হইয়াছিল । শহধু মানত এই দুইটি শাল বক্ষ নয়ঃ বনের 
সকল বক্ষ তখন পৃষ্পে শোভিত১ হইয়াছিল । ॥ ১ | 

শুধুমান্ন এই কুঞ্জবনে নয়, দশ হাজার গ্রহ নক্ষত্র সম্বলিত, সৌরলোকে 
অবাস্থত সকল ফলদায়ী বক্ষে তখন ফল ধাঁরয়াছল। পদ্মাকরে পদ্ম 
ফুঁটয়াছিল। সকল বক্ষে, লতায় ও ঘাসে ফুল ফুটয়াছল। মহাসমনুদ্র 
পণ্ট রংয়ের পদ্মে ঢাকয়া 'গ্িয়াছল। তন হাজার যোজন দশর্ঘ [হিমবস্ত 
('হিগ্নালয় ) তখন আতি মনোরম রঙে আবৃত হইল । যেন রাঁঙন পুজ্পমালায়, 
কলাপের গুচ্ছে তুষারাঁগীর আবৃত । কপালে তার পঙ্পমালার শোভা ।. 
যেন ফুলের গুচ্ছে ভরা কোন ফুলদানী । জাগাঁতক দেবতারা, অথণৎ যাহারা 
পৃথিবীতে অবন্থান করেন, বুদ্ধের উপর ফুল ছড়াইয়া [দলেন। শাল বক্ষদ্ধয়, 
শাখা ও শরশর আন্দোলিত করিয়া বৃদ্ধের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল । 
শাল পাতার ন্যায় বৃহৎ ও সোনালপ বর্ণের স্বগণয় মন্দার পৃজ্প দেবতারা 
স্বর্গ হইতে বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া গদলেন। শুধু মন্দার পুঞ্প নয়ঃ প্রবাল 
ও অন্যান্য নানা বর্ণের পৃজ্পসকল অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্য পান্রে ভারয়া 
ব্রহ্লোক ও তেশল্লিশট স্বগণলোকের দেবতারা আকাশ হইতে ছড়াইয়া ?দলেন। 
সেই পুজ্পসকল রেণুসহ বাতাসে চা'রাঁদকে না ছড়াইয়া গিয়া, বৃদ্ধের উপর 
ছড়াইয়া পাঁড়ল। কেবল স্বগাঁয় চন্দনের গড়া নয়, সকল সুবাসত 
দ্রবে)র গংড়া-যেমন কাল চন্দনের গংড়া (কালান:সাঁড় ), লাল চন্দনের 
গধড়া, টগর পজ্পের গড়া, নানা বর্ণের আরও বহ:প্রকার সবাসত দ্রব্যের 
গংড়া দেবতা, নাগ, ও পরীবৎ পক্ষশরা অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্য পান্রে ভরিয়া 
উপরের 'দগ্যন্ত সীমা হইতে বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া দিল । সেই সকল সুগন্ধ 
গধড়া বাতাসে চারদিকে না ছড়াইয়া গিয়া বুদ্ধের উপর ছড়াইয়া পাঁড়ল। 
নানা স্বীয় সুগম্ধে আকাশ, বাতাস ও ধরা আমোদিত হইল । আকাশে 
স্বীয় বাদ্য বাঁজল। সকল দেবলোকের সকল প্রকার বাদ্যষম্ম যেমনঃ 
তারের বাদ্যযন্ত্র, চম্ণাবৃতি বাদ্যযন্ত্র, ফাঁপা ও ভরাট বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির 


২, অকালে ফুল ফুটোছল বলা হইয়াছে। 


থ.পবংশ ৩৩ 


সমবেত সঙ্গীত দেবতা, নাগ, ও পরশীবৎ পক্ষীদের দ্বারা মহাশন্যে 
প্বারবোশত হইল । ॥২॥ 

স্বর্গে একপ্রকার দণর্ঘজশীবী দেবতারা আছেন যাঁহাদের “করণন্দ্র' বলা 
হয়। তাঁহাদের সময় খুবই দখঘ। বলা হইয়াছে, একাঁদন এই দেবতারা 
শহীনলেন যে তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া বোঁধসত্তু মতে জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়া বুদ্ধ হইবেন । ইহা শানয়া তাঁহারা মনচ্ছ কারলেন যে বোধসতু 
যেদিন মাতৃগভে প্রবেশ কারবেন সেইদিন তাঁহারা পুুষ্পমালা লইয়া 
তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে ষাইবেন । এইরুপ মনগ্ছু কাঁরয়া এই সকল দেবতারা 
স্বর্গে পৃজ্পমালা গাঁথতে বাঁসলেন । অতঃপর যোঁদন বোধসত্ত মাতৃগ্রভে" 
প্রবেশ কাঁরলেন সেহীদন অন্য দেবগণ এই করণন্দ্র দেবতাদের 'ীজজ্ঞাসা 
কারলেন, আপনারা ক কারণে এই পুশ্পমালা গাঁথতেছেন £ তাঁহারা 
কারণ জানাইয়া জানতে পারলেন ষে বোধসত্ত মাতৃগভে” প্রবেশ কাঁরয়া 
গিয়াছেন। কম্ত তাঁহাদের মালা তখনও প্রস্তুত হয় নাই। তখন 
তাঁহারা মনগ্থ কাঁরলেন যেঃ যোঁদন বোধিসত্ জন্মগ্রহণ কাঁরবেন সেই'দন 
এই মালা লইয়া তাঁহারা শ্রদ্ধা জানাইতে ধাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা 
জানলেন যে সেইীদনও আতবাহত হইয়া গিয়াছে, অথচ পুজ্পমালা 
তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাঁহারা ঠিক কাঁরলেন যে মহাবানক্ষমণের 
[দন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা 
জানলেন যে সেইদনও আতবাহিত হইয়া 'গ্য়াছেঃ অথচ পুজ্পমালা 
তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তখন তাঁহারা ভাবলেন বুদ্ধত্ব লাভের দন 
তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে ধাইবেন। সেইদিনও আতবাহত হইয়া 
গেলেঃ তাঁহারা ভাবলেন বুদ্ধের প্রথম ধমণ্ক্র প্রবত“নের 'দন তাঁহারা 
তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন, কারণ তখনও তাঁহাদের মালা গাঁথা 
সম্পূৃণ“ হয় নাই । সেইঁদনও আতবাহত হইয়া গেলে তাঁহারা ভাঁবিলেন, 
বুদ্ধ যোঁদন তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবেন১ সেইদিন তাঁহারা বৃদ্ধকে 
শ্রদ্ধা জানাইতে যাইবেন, কারণ তাঁহাদের মালা, গাঁথা সম্পূর্ণ হয় নাই। 
সেইীদনও আতবাহত হইয়া গেলে এই সকল দেবতারা ভাবলেন, স্বগের 








এ 


১. বলা হয় তশীর্থকদের 'বাস্মত করতে বৃদ্ধ কোশলের রাজধানী 
শ্রাবন্ভিতে তাঁর অলৌকক শান্ত প্রদর্শন করেন। 


থ,পবংশ--৩ 


৩9 থপবংশ 


দেবতারা যোঁদন মতে" 'গরা বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা প্রদশন কারবেনঃ সেইদন 
তাঁহারাও যাইবেন। সেইর্দনও চলিয়া গেলে তাঁহারা ভাবিলেন, যোৌদন 
বৃদ্ধ দেহত্যাগ কাঁরবেন সেহীদন তাঁহারা মতে" গিয়া বদ্ধকে শ্রদ্ধা 
জানাইবেন, কারণ তাঁহাদের মালা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 

অতঃপর উন্ত দেবতাদের অন্যেরা বাঁললেন, “সেই প্রত্যুষে বৃদ্ধ সজ্জানে 
ও সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগের জন্য 'সংহরপ ভাঙ্গতে শয়নে রত ॥ এই 
সময়ও আতবাহত হইয়া গেলে কাহাকে আপনারা মালা দয়া শ্রদ্ধা 
জানাইবেন 2, 

এইর্‌প শুনিয়া এই দেবতারা বিস্ময়ে ভাবলেন: আশ্চর্য! ইহা কী 
কারয়া সম্ভব? একই দিনে তিন মাতৃগ্রভে জন্মলাভ কাঁরলেন, ভূমিষ্ঠ 
হইলেন, মহাবানক্ষমণে বাহির হইলেন, বুদ্ধত্ব লাভ কাঁরলেন, প্রথম ধমণচক্র 
প্রবর্তন কাঁরলেন, স্বীয় অলোৌকক শান্ত প্রদর্শন কারলেন ও দেহত্যাগ 
কাঁরতে প্রস্তুত হইলেন ঃ একই দিনে এতগ্লি কম করা কাঁ কারয়া সম্ভব ? 
অথচ এই একাঁদনের মধ্যে এখনও আমাদের মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হইল না! 
1তাঁন কি আর একাঁট দিন বা জাউ পানের সময়ের ন্যায় অজ্প আর একট: 
ক্ষণ অপেক্ষা কারতে পারেন নাঃ দশবলধারী বৃদ্ধের এইরূপ তাঁড়ঘাঁড় 
করা সমৃচিত নয়। 

অতঃপর সেই সকল দেবতারা অসম্পূর্ণ পুজ্পমালা লইয়া বৃদ্ধকে শ্রদ্ধা 
জানাইতে ছটয়া আ'সয়া সৌরলোকের কোথায়ও দাঁড়াইয়া বৃদ্ধকে দশনের 
1তলমান্র স্থান নাই দোঁখয়া কোনমতে 'দিগন্তসীমার শেষ প্রান্তে আসিয়া 
দাঁড়াইলেন। ভখড়ের মধ্যে নালা হাতে একে অপরের হাত ধারয়া, আতি- 
সংলগ্নভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বুদ্ধের ন্িরত্ু, দশবল, মহাপুরুষ লক্ষণ 
( বান্রশাট ), ষড়ায়তন, পারামিঃ চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান ও পৃব জম্মের কথা 
( পাঁচ'শ পণ্চাশ জন্ম) ইত্যাঁদ [ীবষয় সম্বালত সমবেত গান করিতে 
লাগিলেন । গ্রানের মধ্যে একাঁট বিষয় শেষ হইলে তাঁহারা “বম্ধৃগণ ! 
এইবার শহনুন' বলিয়া গানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা কারিলেন। 

উত্ত কারণে বলা হইঞ্লাছে £ আকাশে বাতাসে তখন স্বগর্ধয় গ্রান ধ্যাীনত 
হইতোছল । ॥৩ ॥ 

রান্রর প্রথম ষামে বদ্ধ মল্লদের ধমদেশনা কাঁরলেন। রান্তর মধ্য 
যামে তানি সভদ্দকে ধম'জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সোতাপাত্ত ফল প্রাপ্ত 


থ.পবংশ ৩৬ 


কারলেন। রান্রির শেষ ষামে ভিক্ষদের ধমেোপদেশ প্রদান কাঁরয়া তান 
প্রত্যুষে পাঁথবশ প্রকম্পিত করিয়া পৃনজন্মের সকল উপাদান ক্ষয়ে নিবাণ 
প্রাপ্ত হইলেন। লোকনাথ বদ্ধ নিববাণ লাভ কারলে ভিক্ষু: আনন্দ মল্লদের 
প্রধানদের সেই সংবাদ 'দিলেন। সেই সংবাদ শহানয়া মল্পরা সগনম্ধণ দ্রব্য, 
ফুল, মালা, পাঁচশ জোড়া বস্ত ও বাদ্যষল্প্রাদসহ সেই স্থানে গেলেন । 
শনবণণের স্থানে তাঁহারা সারাদন ফুল, সুগন্ধী দ্রব্য ও নৃত্য গত সহকারে 
বুদ্ধের নশ্বরদেহকে শ্রদ্ধা ও ভাঙ্ত প্রদর্শন কাঁরলেন। বৃদ্ধের শয্যার 
উপর তাঁহারা চাঁদোয়া স্থাপন কাঁরয়া তাহাতে ফুলের মালা ঝুলাইয়া 
শদলেন ( মহাপারাঁনব্ণণ সূত্র দপঘাঁনকায় )। ॥8 | 

অতঃপর কুশশনগরের মল্লরা ও দেবতারা ভাবলেন, অদ্য বুদ্ধের 
ন*্বরদেহ দাহ কারবার সময় আতিবাহত হইয়াছে । আমরা আগামপ 
কাল এই দাহ কাজ সম্পন্ন কারব । "কিচ্তু শ্রদ্ধা ও ভাষ্ত প্রদর্শন কাঁরতে 
মল্লরা এইভাবে ছয় দিন কাবার কয়া দিলেন । সপ্তম দিনে কুশীনগরের 
মল্লরা ও স্বগের দেবতারা নানার্প নৃত্য, গীত, বাদ্য, ফুল, সগম্ধগ দ্রব্য 
ইত্যাদ দয়া বুদ্ধের নশ্বর দেহকে ভান্ত শ্রদ্ধা দেখাইয়া, তাঁহারা সেই 
'পাঁবন্ন দেহ বহন১ কাঁরয়া নগরের মধ্যস্হ রাষ্ভা 'দিয়া লইয়া গিয়া মল্লদের 
প্রাচীন “মুকুটবম্ধন? চৈত্যে স্হাপন কাঁরলেন। ॥ & ॥ 

সেই সময় সারা কুশীনগরও২ সকল জঞ্জালের ঢাবি এবং আবর্জনার পান্্ও 
মন্দার পুজ্পের বৃষ্টিতে এক হি; পাঁরমাণ পৃম্পের আবরণে ঢাঁকয়া 
শগয়াছিল । কুশশীনগরের মল্লরা বুদ্ধের নশ্বর দেহকে বি্ববরেণ্য সম্রাটের 
মযণদায় নতুন বস্ত্রে জড়াইয়া নিল। বস্বের পরতের পর তুলা 'দিয়া 
'জড়ানো হইল । তারপর আবার নতুন বস্ঘ দয়া জড়ানো হইল । তারপর 
আবার তুলা "দয়া জড়ানো হইল । এইভাবে তুলা ও বদ্দে পাঁচ'শবার 
জড়ানো হইবার পর, সেই দেহ তেলের ভাণ্ডে (লোহার তৈরশ ) স্হাপন 


১, হিউয়েন সাও- বলেছেন ষেঃ তিনি ভারতে এসে শুনোছিলেন হাজার 
টুকরা কাপড় জাঁড়য়ে বৃদ্ধের মরদেহ শবাধারে রেখে *মশানে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । (730001515 1২8০০01৫8 ০1 136 
৩5610 ভা0:10--9, 13681 ). 

২* বত'মানের উত্তর প্রদেশের দেওরায়া জিলার “কাঁশয়া?। 


৩৬ থ্‌পবংশ 


করা হইল ও সেই খোলা ভাণ্ড লোহার তৈরী আর একট উল্টানো ভাণ্ড, 
দয়া ব্ধ করা হইল। 
অতঃপর মল্লরা নানা প্রকার সুগন্ধ বস্তুতে চিতা সাজাইয়া তাহার 
উপর বুদ্ধের ন*বরদেহ রাক্ষত বন্ধ লোহার ভাণ্ডট স্হাপন কারলেন। 
॥৬॥ 
সেই সময় শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু: মহাকশ্যপ বহু? সংখ্যক গিক্ষুসহ পাবা- 
কুশশনগর রাজপথ ধাঁরয়া কুশশনগর আভমহখে আসতে ছিলেন । তখন কছ_, 
দেবগণ, যাহারা এই মহাচ্থাবরের প্রাত শ্রদ্ধাশখল ছিলেন বালয়া মৃত্যুর পর 
দেবলোকে জম্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মহাম্থাবরকে কুশীনগরে 
মল্লদের ভীড়ে দোঁখতে না পাইয়া চিন্তা কাঁরলেন, সেই শ্রদ্ধেয় 'িন্রমহাস্থাবর 
কোথায় £ পরে তাঁহাকে রাজপথ ধাঁরয়া কুশশনগরের 'দকে আসতে 
দেখিয়া সেই দেবগণ সগ্কজ্প কাঁরলেন £ *যতক্ষণ না আমাদের শ্রদ্ধেয় মিন্ত 
মহাস্হাঁবর আ'সয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন না কাঁরবেন, ততক্ষণ এই চিতা প্রজ্জবাঁলত 
হইবে না।” ॥৭॥ 


অতঃপর চারজন মল্পগ্রধান মন্তক ধৌত কাঁরিয়া নতুন বস্ত্র পাঁরধান 
কাঁরয়া ভাবলেন, চন্দন কাঠে সাঁঙ্জত ও বশ শত মাঁণরত্ব প্রদতত এই চিতায় 
আমরা আঁগ্রসংযোগ কারব। এই চারজন মল্ল সেই কাজে ব্যর্থ হইলে» 
পরে আটজন, তারপর ষোলজন এবং তারও পরে বাত্রশজন মল্ল, তাঁহাদের 
প্রত্যেকের হাতেধরা জোড়া প্রজ্জবালত মশালসকল তালপাতার বাতাসে 
ও হাপরের বাতাসে 'দ্বগুণ তেজ কাঁরয়াও উহা দ্বারা চিতায় আগ্রসংযোগ 
করতে পারলেন না। ব্যর্থ হইয়া মল্পরা ভিক্ষু আনরহদ্ধকে ইহার কারণ 
1জন্ঞাসা কাঁরলে, দেবতাদের সগ্কঞ্পের কথা তাঁহারা অবগত হইলেন । 
মল্লরা জানতে পারলেন যে ভিক্ষু মহাকশ্যপ বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ 
( পাঁচশ ) দশবলধারী বৃদ্ধের পদবন্দনা কাঁরতে আ'সতেছেন। সেই 
মহাস্হাবর না আসলে চিতা প্রজ্জবীলত হইবে না। 

মল্লরা তখন ভাবনায় পাঁড়লেন। ভাবলেন, এই ভিক্ষু কেমন দোঁখতে ? 
1তাঁন ক ফর্পা, না কালো? দীর্ঘ, নাহুস্ব ? এইর্‌প মহামান্য ভিক্ষু 
এখনও তো আছেন, তবে কেন দশবলধারী বুদ্ধ চলিয়া গেলেন ? 

মল্পদের মধ্যে কিছ ব্যাস্ত ফুল, মালা, ও সহগ্ত্ধী হুব্যসকল লইয়া 


খুপবংশ ৩৫ 


'মহাস্হবিরের অভ্যর্থনায় আগাইয়্া গেলেন । কিছ ব্যাস্ত তাঁহার আগমন 
পথ সাজাইয়া সেইদকে তাকাইয়া রইলেন। 

অতঃপর িক্ষু মহাকশ্যপ কুশশীনগরের মল্লদের “মুকুটবম্ধন” চৈত্যে 
বৃদ্ধের চিতার গিিকট উপ্হিত হইলেন। 'ানজের পাঁরধেয় চশবরে এক 
স্কম্ধ ঢাকয়া তান করজোড়ে মন্ত অবনত কাঁরলেন ও তিনবার বুদ্ধের চিতা 
সসম্ভ্রমে প্রদাক্ষণ কাঁর্িয়া বৃদ্ধের পদযহগল চিতার কোন স্হানে রাঁহয়াছে 
তাহা গ্হির 'নাঁদ্ট কাঁরলেন। তান সেই স্হানে দাঁড়াইয়া সেই 
পদধহগলের ধ্যানে নমাহত হইয়া ধ্যানের চতুর্থ শ্তরে উপনীত হইলেন। 
সেই মহাজ্ঞানে উৎপন্ন শাস্ততে ?তাঁন সগ্কম্প কারলেন, 'শবলধারশ বদ্ধের 
সহম্রীশক সম্বালত চক্র 'চহ্যস্ত পদধৃগল এই সকল কাপড়, তুলার পরত 
ও লৌহ ভাণ্ড'দ্বখাণ্ডত কাঁরয়া ও চন্দনকাম্ঠের চিতা ভেদ কাঁরয়া আমার 
মন্ডকে স্হা'পিত হউক ॥” 

1ভক্ষু মহাকশ্যপ এইর্‌প সগ্কজপ করলে মুহূর্তে উত্ত সকল বস্তু 
শৃদ্ধখাণ্ডিত কাঁরয়া ও চন্দন কাঠের চিতা ভেদ কাঁরয়া মেঘের আড়াল হইতে 
চন্দের উদয়ের ন্যায় বুদ্ধের নিশ্চল পদযুগল বাহর হইয়া আসিল। 
মহাস্হবির পাপাঁড় খোলা ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় নিজ হস্ত প্রসারত করিয়া 
শান্তার সুবর্ণ বণের পদযুগল গোড়ালির গাঁটের কাছে শন্তভাবে ধাঁরয়া উহা 
স্বীয় সৃন্দর মন্তকে স্হাপন কারলেন। 

সমবেত জনতা এই বিস্ময়কর দহশ্য দোৌখয়া আনন্দে সম্মিলিত কণ্ঠে 
গর্জন কাঁরয়া উঠিলেন। নসমসম্ভ্রমে তাঁহারা ফুল, সুগন্ধ গ্ুব্য, মালা ইত্যাঁদ 
দয়া সম্মান প্রদর্শন কাঁরলেন। 

মহাস্হাবর ও তাঁহার সাঁহত আগত বহু সংখাক 'ভিক্ষগণ বহদ্ধের 
পদযহগল বন্দনা সমাপ্ত কারলেঃ বুদ্ধের কাণ্চনবণের পদযৃগল হইতে 
ভিক্ষু মহাকশ্যপ হাত সরাইয়া লইলেন। তখন সেই 'নশ্চল পদধুগল 
যথাস্হানে ঢ্কয়া গেল । পদধ,গল বাহর হওয়া এবং পুনঃপ্রবেশের মধ্যে 
বুদ্ধের নবর দেহের আচ্ছাদনে ও চিতার সাজানোয় কোন প্রকার ব্যাঘাত ও 
চিয় হইল না। ঠিক পূর্বের মতই সব কিছু রইল । দেহের বস্ত্র ও তুলার 
পরত সেই প্‌বেরি মতই রইল । কোন চিরের চিহ্ন তাহাতে নাই। তৈল 
ভাণ্ডের এক ফোঁটা তেলও ছড়াইয়া পড়ে নাই। চিতায় সাজানো চন্দন 
“কাঠের 'বন্যানও প্‌বের মতই রইল । 


৩৮ থ.পবংশ 


চন্দ্র বা সূযের অগ্ঙ যাওয়ার ন্যায় বৃদ্ধের নিশ্চল পদযহগল প্রাবষ্ট: 
হইয়া গেলে সমবেত জনতা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠল । নির্বাণ প্রাপ্তির সময় 
অপেক্ষা এই মৃহ্‌তে" মানুষের মমত্বতার আভব্যান্ত 'ছিল প্রবল । 

অতঃপর দেবতাদের অলৌকিক শান্ততে মুহূর্তে চিতার চারাঁদকে' 
সমানভাবে আগুন জৰাঁলয়া উঠিল । তথাগতের নশ্বর দেহের চমণ মাংস, 
নায়, মঙ্জা ইত্যাঁদ চিতার আগুনে পাাড়য়া গেলেও তাহাতে কোন ছাই 
বাকালো ঝুল দেখা গেল না। ই ফুলের কুৃড় সম শুদ্ধ মৃস্তা ও স্বর্ণ 
রেণুর ন্যায় কেবল পৃতাঁস্হই রইল ( দীঘাঁনকায় )। ॥৮॥ 

দীর্ঘজশবণ বৃদ্ধের দেহ স্বণণপণ্ডের ন্যায় একত্রে সংয্ন্ত ছল ॥। তান 
তাঁহার পৃতাঁস্হ এইভাবে ছড়াইবার কথা বাঁলয়াছিলেন, আমি আর 
বেশশীদন থাকব না, এইবার আমি [ানর্ণণ লাভ কারব। 'কিম্তু আমার 
ধর্মোপদেশ এখনও সকল স্হানে ছড়ানো হয় নাই । অতএব আমার নিবণণের 
প্র অগাঁণত মানৃষ আমার পৃতাঁস্হি গ্রহণ করুক । এমনাক তলের 
দানার মতো পূতাঁস্হর অংশও গ্রহণ কাঁরয়া তাহারা নিজ নিজ বাসভামিতে 
সেই প্‌তাস্হর উপর মন্দির স্হাপন পৃবক পূজা কাঁরয়া স্বগলাভ 
করুক।১ এইর:পে কতখান পৃতাস্হ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আর 
কতখানি দেওয়া হয় নাই £ চারাঁট দাঁত, দুইটি কাঁধের হাড় (অক্ষকাস্হ ) 
ও করোট-_এই সাতাঁট পতাস্হ ব্যতগত বাঁক সকল পতা'স্হ চাঁরাঁদকে 
ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে সব" ক্ষুদ্র পৃতাস্হর আকার ছল, 
তিল দানার ন্যায় । ইহা অপেক্ষা বড় পৃতা!স্হ ছিল চালের দানার ন্যায় 
সর্ববৃহৎ প্‌তাস্হ মধ্যখানে বিভন্ত করায় আকারে অঞ্কুরিত বীঁজ-এর ন্যায় 
ছিল । 

তথাগতের মরদেহ দাহ হইবার পর আকাশ হইতে তালবক্ষের ন্যায় 
বৃহৎ জলধারা নাময়া চিতার উপর পাঁড়ল ) শুধুমাত্র আকাশ হইতে নয়» 
চারিদিকের শালবৃক্ষের শাখা ও পন্ন হইতেও জল 'চিতার উপর পাঁড়ল। 
চিতার চারাদকের মাটি ভেদ কারয়া লাঙ্গলে চষা ভূমির রেখার আকারের 
জলধারা বাহর হইল । উণীষের স্বচ্ছ স্ফাঁটকের ন্যায় সেই সকল উজ্জল 
জলধারা চিতায় গিয়া পেশীছিল ॥ মল্লদের প্রধানরাও স্বণ" ও রৌপ্য পানে: 


টি 
এ) এন আর 





১* বদ্ধ এইসব কথা বলেনান। 
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সবাসিত জল আনয়া চন্দন কাঠের আঁট-সাট চিতার উপর ঢালিয়া চিতার 
আঁগ্র নব্শাপত কারল। ॥১ 


যখন তথাগতের মরদেহে দাহ হইতোঁছিল, তখন 1চতার আঁগ্মীশখা উধ্র্ 
উঠিলেও চাঁরাদকের শাল বৃক্ষের কোন শাখা বা পন্র তাহাতে দগ্ধ হয় নাই। 
পোকামাকড়, 'পিপড়ে স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের উপর বিচরণ কারিতোছিল। আকাশ 
হইতে জলের ধারা নাময়া আসা, শালবংক্ষের শাখা ও পন্্ হইতে চিতার 
উপর জল পড়া ও ভূতল হইতে জল বাহর হওয়া ইত্যাদি তথাগতের 
মহত্বের পারচায়ক । ॥ ১০ & 

অতঃপর চিতা 'নাভয়া যাইবার পর মল্লদের প্রধানরা বচ্ধের 
পৃতাস্হিসকল সুগন্ধী দ্রব্যে পারবংত কাঁরয়া তাহাদের মন্মণাগারে 
(সনথাগার ) রাখবেন বাঁলয়াঃ মন্্ণাগারের সেই গবশেষ স্হানের উপর 
ফুল ও খই ছড়াইয়া উপরে সোনার সূতায় কার€কাধ" করা তারা ইত্যাদি 
আঁঙ্কত চাঁদোয়া স্হাপন কাঁরলেন। সেই চাঁদোয়া হইতে সবাঁসত ফুল ও 
মাণরাত্বর মালা ঝলাইয়া দিলেন । মন্ত্রণাগার হইতে শুরু কাঁরয়া মুকুট- 
বন্ধন চৈত্য অবাধ রান্ভার দুই ধারে তাহারা গাছের ডালপালা ও পাতার 


আঁটি সহযোগে তৈয়ারণ পদণা স্হাপন কারলেন। 
চিতা হইতে বৃদ্ধের পৃতাঁস্হ ফুলমালায় শোভিত স্বর্ণকলসে সংসাঙ্জত 


হন্তির পৃঙ্ঠে করিয়া পদণর দুই ধারে কলাগাছসহ মঙ্গলকলস ও পণ 
রাঁঙন পতাকাসহ রত্বখাঁচত দণ্ড স্হাপিত সুসজ্জিত পারচ্ছনম রাজপথ 
ধারয়া শোভাষান্রা সহকারে মল্লদের মন্ব্রণাগারে আনিত হইয়াছিল। 
শোভাধান্লীদের মধ্যে কাহারো হাতে ছিল রাঁগুন পতাকা, আর কাহারো 
হাতে ছল লাঠির মাথায় বসানো প্রজ্জ্বালিত মোমের প্রদশপ। সারা 
রান্ডা ফুল ও স:গাঁন্ধ দ্ববয ছড়াইয়া শোভাধান্রীরা পাঁবন্ত উৎসবে মাতয়া 
বুদ্ধের পৃতাস্হর কলস মন্্রণাগারে সেই বিশেষ 'নাদন্ট স্হানে আনয়া 
মৃগমহার্ত শোভিত আসনে রাখয়াছিলেন। 

উন্ত মন্ত্রণাগার মল্লরা চতুরঙ্গ সৈন্যে, বর্শা হাতে প্রহরশীতে এবং তণর- 
ধনুক হাতে তারদ্দাজে 'ঘারয়া রাখিলেন। সেই সাল্নবেশ এত ঘন 'ছিল যে 
এক হচ্চির সাত অন্য হস্তিরঃ এক অশ্বের সাঁহত অন্য জশ্বের, এক রথের 
সাহত অন্য রথের, এক যোদ্ধার দেহের সাহত আর এক যোদ্ধার দেহের, 
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এক প্রহরশর বশশর সাহত অন্য প্রহরধর বর্শার ঠোকাঠহকি লাগিতোছল। 
এইভাবে মন্্রণাগারের চারাঁদকে এক যোজন পারাঁধ স্হান সরাক্ষত করা 
হইল। 

1কল্তু এইরংপ সংরাক্ষত কারবার ক কারণ ছিল? দুই সপ্তাহ 
প্‌বে মল্লরা ভিক্ষুদের অন্ন-পানগয় দানের উৎসবের জন্য প্রস্তুত 
হইতোছিলেন। কিনতু তখন সেই উৎসবের সুযোগ না হওয়ায় মল্পরা "স্থির 
কাঁরলেন ষেঃ এই সপ্তাহে তাঁহারা সেই পবিত্র উৎসবে মাতিবেন। কিন্তু সেই 
সময় কোন অসাবধান মৃহৃতে কেহ যাঁদ বৃদ্ধের এই পূতাঁস্হ লইয়া 
পলায়ন করে, সেই কারণে উৎসবের পক এই পৃতাস্হির সুকক্ষার ব্যঘস্হা 
করা হইয়াছল। ॥ ১১ ॥ 


অতঃপর মগধরাজ অজাতশন্রু শহানলেন, “তথাগত কুশশীনগরে নিবণণ 
লাভ কাঁরয়াছেন।” তান কঈভাবে সংবাদাঁট পাইলেন ? রাজার মন্নশীরাই 
প্রথম সংবাদাঁট পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন 'ভাবলেন, “শাস্তা গত 
হইয়াছেন। তাঁহাকে 'িরাইয়া আনা সম্ভব নম । কম্তু তাঁহার প্রাত 
সাধারণ মানুষের যে ভক্তি, সেই তুলনায় রাজার ভান্ত বহুতর বেশা। 
এই সংবাদ পাইলে রাজা ভাঙ্গয়া পাঁড়বেন । সুতরাং রাজাকে আমাদের 
রক্ষা করা দরকার ।* এইরংপ ভাবিয়া মন্ত্রীরা চারপ্রকার মিম্টিতে তিনাঁট 
স্বণ“পান্র ভারয়া রাজার নিকট 'গয়া বললেন, “হে মহারাজ ! আমরা এক 
দুঃস্বপ্ন দোৌখয়াছি। সেই অমঙ্গল দূর করিতে আপাঁন সক্ষম বস্ত্র পরিধান 
করিয়া চার প্রকার মিন্ট ঘুব্যে পণ জলপান্রে কেবল নাক না ডুবাইয়া, 
শয়ন করুন। শহভাকাঙক্ষী মন্ত্রীদের কথা শহানয়া রাজা সম্মত হইয়াঃ 
“তবে তাহাই হউক" বাঁলয়া সেইর:প কারিলেন । ॥ ১২ ॥ 

যে মন্ত্রী রাজার দেহের অলঙ্কার সকল গ্রহণ কাঁরয়া চুল খহালয়া 
দিয়াছিলেন, তান পূবমুখা হইয়া (শাঞ্তার পারাঁনবণণের স্হানের দিকে ) 
প্রসারত হচ্ডদ্বয় সঞ্চকোচিত কাঁরয়া করজ্োড়ে প্রণাম করিয়া রাজাকে 
বাঁললেনঃ “হে মহারাজ ! কাহারও মৃত্যুর হাত হইতে মস্ত নাই। 
আমাদের আয়হ-দাতাঃ মান্দরের আঁধজ্ঠাতা, পৃণ্যক্ষেত্র, পাবন্ত্রকামণী, তথাগত, 
শান্তা, কুশশনগরে পারানবাণ লাভ কাঁরিয়াছেন ।” 

এই কথা শাানয়া রাজা জ্ঞান হারাইলেন। £কিম্তু পান্রের মিষ্টতা 


থ.পবংশ ৪১৯ 


রাজার দেহকে উষ্ণ রাঁখয়া শীতল হইতে দিল না। 'তাঁন সহজে জ্ঞান 
গফাঁরয়া পাইলেন । তখন সেই মন্ত্র রাজাকে সেই মস্ট জলপূর্ণ পান্ন 
হইতে উঠাইয়া 'দ্বিতণয় মিষ্ট জলে ডুবাইলেন । রাজা 'জজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“হে প্রিয় মন্ত্রী মহাশয়! আপাঁন ক বাললেন? মন্তশ বাঁললেনঃ «হে 
মহারাজ ! শান্তা পারাঁনবাণ লাভ কাঁরয়াছেন।* ইহা শানিয়া রাজা 
আবার জ্ঞান হারাইলেন। কিম্তু পান্নের মিট 'মাশ্রত জলের উষ্ণতায় 
[তানি আবার সহজে জ্ঞান 'ফাঁরয়া পাইলেন । সেই মন্ত্র রাজাকে সেই 
পালন হইতে উঠাইয়া তৃতীয় 'মান্ট 'মাশ্রভ জলের পাত্রে ডুবাইলেন। রাজা 
এইবার জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “হে প্রিয় মন্ মহাশয়! আপাঁন ক? 
বাঁলতেছেন 2 মন্ত্রী বাললেনঃ “হ্যা মহারাজ! শান্তা পাঁরাঁনর্বাণ লাভ 
কারয়াছেন।" রাজা ইহা শুনিয়া আবার জ্ঞান হারাইলেন। কিল্তু 
পাত্রের মিন্টি মাশ্রত জলের উফ্ণতায় তান শপঘ্র জ্ঞান 'ফাঁরয়া পাইলেন । 
মন্ত্রীরা রাজাকে সেই পান্র হইতে উঠাইয়া পাঁরম্কার জলে স্নান করাইলেন, 
কলনীর জল রাজার মাথায় ঢালিলেন। ॥ ১৩ ॥ 

অতঃপর রাজা আসন হইতে উঠিয়া সুবাদসিত উজ্জল বের শিথিল চুল 
সুবর্ণ 'বিম্বফল-বণের কাঁঠন বূকে ও পিঠে এলাইয়া, এলোকেশে, 
পাগলের ন্যায় বলাপ কারয়া পথে বাহন হইলেন। কারুকাধ" করা 
কালো চাদরে নিজেকে ঢাঁকয়া রাজা নগর ছাঁড়য়া জীবকের আম্রকাননে 
গেলেন । কাননের যেই স্হলে বুদ্ধ একসময় বাঁসয়া ধর্দেশনা কাঁরয়াছিলেন 
সেই স্হানের দিকে চাঁহয়া রাজা বলাপ কাঁরয়া বলিলেন, “হে তথাগত ! হে 
সবঞ্জঞ |! এই স্হানে বাঁসয়া আপাঁন আমাকে ধমোোপদেশ প্রদান করেন 
নাই ?১ আপনি আমার মন হইতে দহঃখ দর কারিয়াছিলেন, কেদ দর 
করিয়াছিলেন। আম আপনার শরণ লইয়াছিলাম । 'কম্তু এখন আর 
আপাঁন ধর্মোপদেশ দবেন না।” রাজা বারবার এইভাবে বলাপ কারয়া 
বাঁললেন, “হে তথাত ! একাঁদন ঠিক এই সময়য়ে, বহু িক্ষুসহ 1ভিক্ষান্তের 
জন্য আপাঁন পদরুজে জদ্বুদ্বীপে বিচরণ কাঁরয়াছেন। কিন্তু এখন আম 
যাহা শাঁনতেছি তাহা আপনার যথার্থ পাঁরচায়ক নয় ও আপনার উপয্ন্ত 
নয়।” এইভাবে বিলাপ কাঁরতে কারতে রাজা বুদ্ধের আবাত্ত করা যাট্টাট 





১ দীঘাঁনকায়ের “সামঞ্ঞফল সবর” দ্রষ্টব্য (করুণা প্রকাশনী )। 


৪৭ *পবংশ 


গাথা স্মরণ কারলেন। পরে রাজা শান্ত হইয়া ভাবিলেন শীবলাপে কিছ? 
লাভ হইবে না। আম দশবলধারশ বুদ্ধের প্‌তাস্হি এইখানে লইয়া 
আসিব ১ 

এইর-প চিন্তা কাঁরয়া রাজা মল্লদের নিকট রাজদতের মারফত এইর.প, 
পন্ন পাঠাইলেন, “তথাগত ক্ষান্রয় ছিলেন। আ'মও ক্ষান্নয়। অতএব আমি 
তথাগ্তের পৃতা'স্হ পাইবার যোগ্য । সেই পৃতাস্হির উপর আম স্তূপ 
[নমণাণ কারব।* (মহাপারনিবণণ সন্র--দীঘানিকায় ) 

মল্পদের নিকট এইরূপ পন্ন পাঠাইয়া রাজা ভাবলেন, 'মল্লরা যাঁদ 
পূতাঁস্হ দেয়, ভালো হইবে । কম্তু যাঁদ তাহারা পুতাস্হ না দেয়, 
তবে আম বলপুবক উহা লইয়া আসব।' এইর্‌প মনম্হ কাঁরয়া, 
রাজা অস্ব্শস্তে সঙ্জত হইয়া, চতুরঙ্গং সৈন্যসহ বাহর হইলেন। রাজা 
অজাতশন্রু যাহা কাঁরলেন, বৈশালীর 'লচ্ছাবরাও তাহা কাঁরলেন। 
কাঁপলাবস্তুর শাক্য প্রধানরা, অল্লকপ্পের ব্যীলয়রা, রামগ্রামের কোলয়রা, 
ভেঠদীপক'এর ব্রাহ্মণগণ এবং পাবার মল্পরা সকলেই, কুশীনগরে তাঁহাদের 
দত পাঠাইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসহ বাহর হইলেন। 

এখন, পাবারও মল্লরা ছিলেন সকলের চাইতে কুশশীনগরের নিকটস্ছু 
প্রতিবেশশ। তাঁহাদের শহর কুশশনগর হইতে কেবল তন “গাড় (এক 
যোজনের 'তিনভাগ )দ্‌রে। তথাগত পাবা হইয়া কুশশীনগরে যান । কিম্তু 
তবু পরে তাঁহারাও আঁধকতর সৌভাগ্যবান হইলেন, যেমন হইয়াছলেন 


উন্ত রাজ্যের প্রধানরা । 


১. এই বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে যে সম্রাট অজাত শন বুদ্ধের প্রাত 
বন্ধেষ শোষণ করেনান । তান বুদ্ধের প্রাঁতি শ্রদ্ধাশগল 1ছলেন 
ণকম্তু্‌ মহাযানপরা তাঁদের অনা গ্রচ্হে (অবদানশতক ) এই 
সম্রাটকে বুদ্ধের বৈরীরূপে চিহ্িত করেছেন। কাব রবীন্দ্রনাথ 
সেই গ্রচ্হের ভিত্তিতে প.জাঁরিণশ”' কাঁবতাটি রচনা করেন । 
মহাযানীরা এইভাবে মানুষকে 'বন্রান্ত করেছেন। 

২. চতুরঙ্গ সৈন্য হ'ল--পদাতিক, তীরম্দাজ, অশ্বারোহশ এবং 
রথারোহশী। 

৩* প্রত্বতত্বীবদ কালাইল বলেছেন প্রাচশন পাবা হচ্ছে বত্ত'মানের 
ফাঁজলপূর। কাঁশয়া থেকে দশ মাইল দক্ষিণ*প্‌বে€। 


থ,পবংশ ৪৩ 


এই সকল সাত রাজ্যের বাসিন্দারা সারা কুশখনগব 'ঘাঁরয়া ফেলিয়। 
চশৎকার কারয়া বাঁলতে লাগলেন, “হয় পৃতাঁস্হি আমাদের প্রদান করন, 
নয়তো বহদ্ধে অবতীর্ণ হুন-।, অতঃপর কুশীনগরের মল্ল-প্রধানরা 
তাঁহাদের বাঁললেন, “তথাগত আমাদের রাজ্যে পারাঁনবাণণ লাভ কাঁরয়াছেন । 
আমরা তথাগ্রতকে ডাকিয়া আনি নাই, বা দতের মারফত আমন্ত্রণও 
জানাই নাই। তথাগত স্বেচ্ছায় আমাদের রাজ্যে আঁসয়াছলেন এবং 
আমাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনাদের রাজ্যে আপনারা কোন 
গুপ্তধন পাইলে, তাহা আপনারা আমাদের দিবেন না। তদ্রপ আমাদের 
রাজ্যে প্রাপ্ত পরম ধন, আদ্বতীয় বুদ্ধধন আমরা কাহাকেও প্রদান 
কাঁরব না।, 

এইভাবে কুশশনগরের মল্লদের সাঁহত সাত রাজ্যের বাঁসম্দাদের বিবাদ 
শুরু হইল। উভয়ে উভয়কে বাঁললেন, কেবল আপনারা মাতৃত্ভন্য পান 
করেন নাইঃ আমরাও তাহা পান কাঁরয়াছ। আপনাদেরই কেবল পৌরষ, 
আর আমাদের ক তাহা জানা নাই £ দেখা যাউক। এইভাবে উভয়পক্ষ 
আস্ফালন করিয়া, রাগে ফুসিয়া, তপ্ত বাদানৃবাদ শহর কারলেন। কিম্তু 
যাঁদ দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিত, তবে কুশশনগরের মল্লরা সেই যুদ্ধে 
জয় হইতেন। কারণ দেবলোকের দেবগণ. যাহারা সেই সময় বৃদ্ধের 
পৃতাস্ছি পৃজা কাঁরতে আঁসিয়াছলেন, তাঁহারা সকলে মল্লদের পক্ষে 


ছলেন । 1১৪ ॥ 
সেই সময় দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ এই ববাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন,. 


£এই সকল প্রধানরা বৃদ্ধের পাঁরানবণণের চ্ছানে নিজেদের মধ্যে বিবাদ 
কাঁরতেছেন ॥ ইহা সমশচীন নহে । বিবাদের কোন কারণও নাই। আ'ম 
সকলকে শান্ত কারব।” একাঁট উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ দ্রোণ তখন 
সকলকে উদ্দেশ কাঁরয়া একটি ভাষণ দলেন। দুইটি গ্রাথার এই 
ভাষণকে 'দ্রোণের িংহনাদ" বলা হয়। প্রথম 'দকে কেহ ছু না 
বুঝলেও ভাষণের শেষে সকলে বাঁললেন, “ইহা শান্ভার কণ্ঠস্বরের ন্যায় । 
শান্তার কণ্ঠস্বর যেন শীনতোছি।, এই বাঁলয়া সকলে ভ্তত্খ হইয়া গেলেন।. 
বলা হয় জম্বৃদ্বীপে এই ব্রাহ্মণের সমবংশশয় কোন পাঁরবার নাই যাহারা. 
তাঁহার শিষ্যসম নয় । তাঁহার কথা শহানয়া উভয়পক্ষ চুপ কাঁরলে তান 


আবার ভাষণ শহর করিলেন £ 
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“হে মহামান্যগণ.! আমার একাঁটি কথা শুনুন। বুদ্ধ ধৈর্যশীল 
হইতে শিখাইয়াছিলেন । অথচ সেই পরমপুরুষের পৃতাঁচ্ছ লইয়া 
অসমশীচীন কলহ, বিবাদঃ হানাহানি, সংগ্রাম উৎপন্ন হইতেছে । হে 
মহামান্যগণ ! আসুন আমরা এক সরে মিন্রতার বল্ধনে সকলে আবদ্ধ 
হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া এই পাঁবন্ত পৃতাশ্ছি আট ভাগে বিভন্ত কার। 
চারদিকে সকল রাজ্যে স্তুপ 1নর্মিত হোক, যাহাতে চক্ষুত্মাম-এর প্রাত 
মানুষের আস্হা অটুট থাকে 1 0 ১& ॥ 

পবষয়ট বুধাইয়া বাল । “বৃদ্ধ ধৈষশশীলতার শিক্ষা 1দয়াছিলেন বুঝিতে 
গেলে দেখা যায় বে, তিনি বখন বদ্ধত্ব লাভ করেন নাই এবং বোঁধসত্ব 
হইয়া নানার্‌প পারামি পূর্ণ কাঁরতোছিলেন যথা, খন বো1ধসত্ত ক্ষাস্তবাদণী 
খাঁষ ছিলেন (ক্ষান্তবাদণ জাতক ও ধাতুবংশ ) বা যখন যহবরাজ “ধর্মপাল' 
রূপে জন্মগ্রহণ কারক্লাছলেন (ধাতুবংশ ), বা যখন “ছদ্ধস্ত? হন্ঠিরপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ধাতুবংশ ), বা বখন নাগরাজ “ভূরিদত্ত' রূপে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন ( ভূঁরদত্ত জাতক ) বা যখন নাগরাজ “চমপেষ্য 
রূপে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন (জাতক ) বা যখন নাগরাজ “শঙ্খপাল' রূপে 
জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন (শঞ্খপাল জাতক) বা যখন “মহাকাঁপ" রূপে 
জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন ( কাঁপ জাতক ) তখন এবং অন্যান্য বহু জন্মে তান 
অন্যকে নিজের রাগ প্রদর্শন না করিয়া ধৈষের কথাই বালয়াছিলেন। 
শুধু পূর্ব জন্মে নয়, এই জন্মেও সকল বিষয়ে পরম ধৈযয্র নিদশশন কি 
বুদ্ধ প্রদর্শন করেন নাই 2 এইর্‌প পরমপুরুষের পুতা'স্হ লইয়া কলহ 
করা মোটেও সমীচীন নয়। বুদ্ধের ধৈষ“ শিক্ষার কারণেই ইহা সমটচীন 
নয়। “পতাস্হি লইয়া কলহ”? অথনৎ পৃতাস্হির ভাগ পাইবার জন্য কলহ। 
অস্ত্রশস্তে সাঁজ্জত হইয়া এইরূপ কলহে হানাহানি হইতে পারে যাহা 
সমীচীন নয় । “এক সুরে মিন্তরতার বন্ধনে আবদ্ধ” অথণৎ পরস্পরের প্রাত 
বন্ধুর ন্যায় মনোভাব পোষণ করিয়া 'বিভন্ত না হইয়া একইমতে যব্ত হওয়া । 
এএকতাবদ্ধতা? অর্থাৎ সকলে কায়, মন, বাক্যে এক হওয়া ॥। আর “ক্ষুম্মান' 
হইলেন সবণ্জ্ঞ বৃদ্ধ যাহার পণ্চক্ষত বিদ্যমান ॥। (“ভগবা পণ্চাহ চক্ষাহ 
চক্ষুসাঃ-মংস চক্ষুণা--....দিখ্বেন-..-..পঃয়য়া--."বদ্ধ”*তসমনতাশ 
[নদ্দোশ )। 

কেবল আপনারা নন্‌, জগতে বৃদ্ধভন্ত বহু মানুষ আছেন যাঁহারাও 
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বৃদ্ধের পৃতাস্হর দারদার । তাঁহাদের দাবীও সমশচশীন। তাঁহারাও 
পৃতাঁস্হর ভাগ পাইতে পারেন।” ব্রাহ্গণ দ্রোণ এইভাবে নানার্‌প কারণ 
দেখাইয়া সকলকে সন্তুষ্ট কাঁরলেন | ॥ ১৬ ॥ 

অতঃপর সকল প্রধানগণ বাঁললেন, “হে ব্রাক্ণ! তবে আপন না হয় 
পৃতাচ্ছ সমান আট ভাগে ভাগ করুন না।' ব্রাহ্মণ দ্রোণ বাললেন “হে 
মহাশয়গণ ! বেশ তাহাই হোক । ব্রাঙ্ষণ দ্রোণ প্রধানগণের কথামত 
পহতাস্হি সমানভাবে আটভাগ কারলেন । ॥ ১৭ ॥ 

কণভাবে ব্রাহ্মণ দ্রোণ পৃতাসস্হি ভাগ্র কারলেন, তাহা বাঁল। বলা হয়, 
রাহ্ধণ দ্রোণ সকলের মত লইয়া পৃতাস্হর স্বর্ণকলসের মহখ খুললেন । 
পৃতাস্হ দশ'ন কাঁরয়া প্রধানগণ শোকে 'াবলাপ কাঁরয়া বাঁললেন, “হে 
তথাগত ! হে সবজ্ঞ! প্‌বে আমরা আপনার বান্তশাঁট মহাপুরুষ লক্ষণ 
যুক্ত সুবণ্ণ বর্ণের অবয়ব ও ছয় বর্ণের আলোকচ্ছটা সম্বালত বদ্ধের 
দেহ অবলোকন কাঁরয়াছ । এখন কেবল আপনার সহবর্ণবর্ণের পৃতাঁস্হ- 
সকল পাঁড়য়া আছে। ইহা বৃদ্ধানুচিত নয় ক ? সেই সমস্ন ব্রাহ্মণ দ্রোণ 
প্রধানদের অমনোযোগের সুযোগে বুদ্ধের ডান পাটির দস্ত'ট স্বশয় পাগাঁড়র 
মধো লহকাইয়া ফোললেন। তারপর সকল পতা'স্হ তিনি সমানভাবে 
আটভাগ কারলেন। সকল পতাশ্থ সাধারণ লম্বা ফাঁপা নল যেইরূপ হয় 
সেইরূপ ষোল অনুর্প নলের মত নল ছিল । প্রত্যেক প্রধানগণ দুইটি 
কারয়া তাহা পাইলেন। এই ভাগের সময় দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন যে, 
বৃদ্ধ চতুরাষ সম্বালত ধর্োপদেশ দেবতাদেরও প্রদান করিয়াছলেন। 
অতএব দেবলোকেও বুদ্ধের পৃতাঁস্হ থাকা উীচত।॥ কিম্তু বুদ্ধের ডান 
পাঁটর দস্তাঁট কে লইলেন 2 তান খোঁজ কারিয়া দোঁখলেন যে, ব্রাহ্মণ দ্রোণ 
সেই পৃতাঁস্হটি লইয়াছেন। দেবরাজ তখন ভাবলেন, “এই ব্রাহ্মণ উহার 
যথাযথ সম্মান কারতে পারিবেন না ॥। সতরাং উহা আমি লইব।” 

দেবরাজ সেই পৃতা্হ ব্রাহ্মণ দ্রোণের পাগাঁড় হইতে তুলিয়া লইয়া 
সোনার কোটায় রাখলেন ও উহা দেবলোকে লইয়া গেলেন। দেবলোকে 
এই পৃতা'্হর উপর দেবরাজ “মাণপ্রধান' স্তূপ িম্মাণ কারলেন। পরে 
ব্রাহ্মণ দ্রোণ স্বীয় পাগাঁড়র মধ্যে লুকানো পৃতাঁস্হ না পাইয়া উহার কথা 
কাহাকেও গকছু বাঁলতে পারলেন না। "আমাকেও পূতাস্হর একাঁট 
অংশ 'দিন* তাহাও তান বালতে পারিলেন না। 


৪৬ থ.পবংশ 


অতঃপর তান ভাবলেন, “ষে স্বর্ণ কলসে পৃতাস্হ ভাগ করা১ হইয়াছে 
উহাও পৃতাঁস্হির স্পর্শে তথাগ্গতের পৃতাগ্হির সমতুল্য পাঁবন্ন হইয়াছে । 
আম এই পাব কলসের উপর স্তূপ 'নমণাণ কারব।, তান তখন 
বাললেন, “হে মহাশয়গণ! আমাকে এই কলস প্রদান করুন ।* প্রধানরা 
সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণকে সেই স্বণ কলস প্রদান কারলেন । 

একসময় পিপুলবনের মোরয়রাও বুদ্ধের মহাপারাঁনবণণের সংবাদ 
পাইলেন ॥ (সেই রাজ্যে প্রচুর ময়রের বাস তাই তাঁহাদের “মোরিয়* বলা 
হইত । “মহাবংশ” গ্রম্হের টিকাকার তাঁহাদের প্রাচীন মোষ" জাতি 
বাঁলয়াছেন ) তাঁহারা মল্লপদের নিকট দত পাঠাইয়া বলিলেন “বদ্ধ ক্ষত্রিয় 
ছিলেন, আর আমরাও ক্ষান্তয় । সুতরাং বুদ্ধের পৃতাস্হির একটি অংশ 
আমরাও পাইবার অধিকারণ। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অংশের জন্য 
সংগ্রামে প্রস্তৃত হইয়া কুশীনগরে পেশীছলেন। উপাস্হত প্রধানগণ 
তাঁহাদের বাঁললেন, “বুদ্ধের পৃতাস্হর কোন অংশ আর নাই। তাঁহার 
সকল পুতাস্হ ভাগ কাঁরয়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে । আপনারা অনগ্রহ 
কাঁরয়া চিতার অঙ্গার গ্রহণ করুন ।* অতঃপর মোঁরয়রা তাহাই গ্রহণ 
কারলেন। ॥১৮ ॥ 

কুশশনগর হইতে রাজগৃহে যাইবার রাজপথ ছল পণচশ যোজন দখ্ঘ 
ও একশ চল্লিশ হাত প্রস্হ। মল্পরা যেমন মুকুটবন্ধন চৈত্য হইতে 
শোভাধাত্রা কাঁরয়া বৃদ্ধের পৃতাস্ছি তাহাদের মন্ত্রণাগারে লইয়া গ্রিয়া ছিলেন, 
মগধ রাজ অজাতশন্ত্ুও সেইরূপ উন্ত প্রশন্ত রাজপথ সসভ্জিত কাঁরয়া, 
সোনার পান্রে পৃতাঁস্হি ধারণ কাঁরয়া বশশাধারা প্রহর? পারবত হইয়া 
সৈন্য-সামস্ত ও স্বীয় রাজ্যের প্রজাদের পৃজ্পশোঁভত শোভাযান্লা সহকারে 
পতাঁস্হসহ কুশশনগর ত্যাগ্প করলেন । সারা পথে যেখানে কোন সংন্দর 
ফুল ফুঁটয়াছে দেখা গিয়াছে, শোভাষাতীীরা সেই স্হানে পৃতাস্হির রথ 
থামাইয়া সেই সকল ফুলে পূতাঁস্হর পুজা কারয়াছেন। এইভাবে পশচশ 


পৃতাস্থর ষে বর্ণনা রয়েছে তা কিম্তু ভাগ 'করতে কলসখর 
প্রয়োজন হয় না। খুব সম্ভবতঃ কলসশতে পৃতাস্থি পাখা 
হয়োছল 'বলে সেই কপসশও পাবশ্বস্তু মনে করে ব্রাহ্মণ দ্রোণ 


' সটা 'নিয়োছলেন। 


থুপবংশ ৪৭ 


যোজন পথ চাঁলতে তাঁহাদের সাতাঁদন সময় লাগল । 

রাজগৃহে বুদ্ধের পৃতাস্হ লইয়া জনগণ সাত বৎসর, সাত মাস ও 
'সাত দিনের “ধাতু উৎসব'-এ মাতিল। নগরের অন্য ধমের মতাবলম্বীরা 
'ভাবলেন, গৌতমের পারানবণাণের পর মহাপাবন্র উৎসবে আমাদের শাস্ত 
ভঙ্গ হইতেছে । আমাদের সকল কাজকর্ম নম্ট হইতেছে । এইরংপ 
ভাবয়া তাঁহারা নজেদের মনকে দুষিত করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য 
1ছয়াণশ জন ব্যাস্ত নরকে গেলেন। 

নরকে গিয়া এই সকল ব্যান্তরগণ বৃাীাঝলেন, “মনের কলুষের কারণেই 
মানুষ নরকে জন্মলাভ করে।” অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রকে দোখয়া তাঁহারা 
'ভাবিলেনঃ বৃদ্ধের পৃতাস্হ এই স্হানে আনবার উপায় জানিতে হইবে।” 
এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, “হে দেব ! 
বুদ্ধের প্‌তাস্হি কীভাবে এই স্হানে আনা যায় বাঁলয়া দিন। আমরা 
উহার দন ও পূজা করিব ।” দেবরাজ বাঁললেন, রাজা অজাতশন্;র ন্যায় 
শ্রদ্ধাবান ব্যাস্ত কেহ নাই। আম বাঁললেও তান বুদ্ধের পৃতাস্হ 
তোমাদের দশশনের জন্য এই স্হানে আনিবেন না। অতএব আম বরং 
মা'র-এর ন্যায় যক্ষদের দ্বারা তাঁহার রাজ্যে নানারূপ গোলমাল সৃ্টি 
'কারব। তখন তান জানবেন যে পতাঁস্হ পূজা কারতে না পাইয়া 
অশরীরশরা রাজার উপর কোপিত হইয়াছে । তাহারাও পৃতাঁস্হর পৃজা 
কারিতে চায় । তখন রাজা বুদ্ধের পৃতাস্হি তোমাদের পজার ব্যবন্থা 
"করিবেন ॥ 

দেবরাজ যেইরুপ বাঁললেন, সেইরূপ কাঁরলেন। রাজ্যের প্রাচপন 
ব্যান্তগণ রাজাকে তথন বাঁললেন, “হে মহামান্য রাজা! অশরীরীরা বৃদ্ধের 
পূতাস্হি পূজা কাঁরতে নাপারিয়া কাপিত হইয়াছে । তাহাদের সেই সৃষোগ 
গদিন।” রাজা তাঁহাদের বাঁললেন, “হে পুজ্যবরগণ! আমার চিত্ত এখন 
অশাস্ত। এই বষয়ে আম পরে চিন্তা কাঁরব ।, 

অতঃপর সপ্তমাঁদনে বৃদ্ধের পূৃতাস্হি রাজার 'ানকট আনা হইল। 
রাজা পৃতাস্হ লইয়া সকলের পুজার জন্য তাহার উপর রাজগৃহে একাট 
স্তুপ নমণণ কারলেন। 

অন্যান্য রাজ্যের প্রধানরাও তাঁহাদের প্রাপ্ত বুদ্ধের পৃতাস্হির উপর 
নিজেদের রাজেয তাঁহাদের সাধ্যমত স্তুপ নিমণণ করিলেন। ব্রাহ্মণ 


৪৮ থৃপবংশ 


দ্রোণ ও গপ*পুলবনের মোরিয়রাও তাঁহাদের বাসভূমিতে স্তূপ নিমণাণ 
কাঁরলেন। 

সতরাং একট স্তুপ হইল রাজগহে, একাঁট হইল বৈশালীতে, একাঁট 
হইল কাঁপলাবস্তুতে, একটি হইল অল্লাক্পে, একট রামগ্রামে, একট 
বেঠদীপাকে, একটি পাবায় ও একাঁট কুশীনগরে । এই আটাট স্তূপ হইল 
বৃদ্ধের পৃতাস্হর উপর । 

স্বর্ণ কলস ও অঙ্গার লইয়া আরও দুইটি স্তৃপ হইল । মোট দশাট 
সত্‌প হইল জম্বুদ্ধপে । পরম শ্রেষ্ঠের স্মৃতিতে নিমি'তি এই স্তৃপসকল: 
দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষের পূজ্য হইল । ॥ ১৯ ॥ 


দশটি স্ত:পের কথা সমাপ্ত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
পৃতাস্ছি সংরক্ষণের কথা 


এইভাবে বুদ্ধের পৃতাঁচ্ছির উপর নানা শ্ছানে স্তুপ নামত হইলে, 
মহাচ্ছাবর মহাকশ্যপ িছহ শকছু ক্ষেত্রে পৃতাস্হি চুর যাওয়ার আশঙ্কা 
কারলেন ॥ তান রাজা অজাতশন্লুকে বাললেন, মহারাজ ! বৃদ্ধের সকল 
পৃতাস্হ সংগ্রহ কাঁরয়া এক স্হানে রাখা উচত হইবে ।” রাজা মহাকশ্যপের 
কাছে কারণ জানতে পাঁরয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বললেন, “বেশ 
ভন্তে! পৃতা'স্হসকল একস্হানে রাখবার দায়ত্ব আমার রইল । 'কম্তু 
পৃতাঁন্ছি নানা স্থান হইতে কশভাবে সংগ্রহ কাঁরবেন” ? মহাম্থাবর মহাকশ্যপ 
বাললেন, “মহারাজ ! উহা আপনার কাজ নয়। সে কাজ আমাদের ।, 
রাজা বাঁললেন, “বেশ, তাহাই হউক ভত্তে। আপনারা পূতাণস্হ সংগ্লহ 
কাঁরলে আম উহা রাখবার দাঁয়ত্ব নিলাম ।? 

যে সকল পতাস্হ 'বাভিন্ন রাজপারবারের দেখাশোনায় রাঁহয়াছে, 
সেগহাল বাদ দয়া মহাস্হাবর বাক পতাস্হগ্ীল সংগ্রহ কারলেন। তাঁন 
দোখলেন, যে রামগ্রামের কোলয়দের দেওয়া পৃতাস্হ নাগেরা লইয়া 
1গয়াছে । তবে তান উহাতে শঙ্কত হইলেন না, কারণ তান বহাঝলেন 
াসংহলের মহ্যাঁবহারের এক আবাসক 1ভক্ষু পরে সেই পূতাস্হ লইয়া 
গায়া সেই 'ীবহারে স্হাপন কারবেন ও সরাঁক্ষত রাখবেন । সেই কারণে 
ভিক্ষু মহাকশ্যপ সেই পৃতাঁস্হ সংগ্রহ কারলেন না। বাক অরাক্ষত 
পৃতা'স্হিসকল তান নানা স্হান হইতে সংগ্রহ কারয়া রাজগৃছে লইয়া 
গেলেন । 

রাজগৃহের দাক্ষণ-পৃব* কোণে অনেকখানি স্হান জহাড়য়া গভক্ষু 
মহাকশ্যপ অলোৌকক শান্ততে সকল প্রন্তরখণ্ড, ধূলাবাল ও কাদাজল 
নিমেষে উধাও কাঁরয়া দয়া স্হানাঁট পারজ্কার ও শুজ্ক কারয়া 'দিলেন। 

অতঃপর রাজা অজাতশত্রু সেই স্হান খনন কাঁরয়া পাঁরচ্ছম ইট "দয়া 
বুদ্ধের স্মৃতিতে মান্দর নিমণাণে সচেষ্ট হইলেন । কেহ জানতে চাহলে, 
“রাজা এইস্হানে কী 'নিম্ণাণ করিতেছেন ৮ তাহাকে বলা হইলঃ পরাজা 
বুদ্ধের স্মহততে মান্দর ানমণণ কাঁরতেছেন ॥, কেহ জানল না যে সেই 
স্হানে বৃদ্ধের পৃতানস্হ রাখা হইতেছে । 

রাজা মাটির নীচে আশ হাত অবাধ খনন কাঁরয়া তল্লায় লোহার 

থ.পবংশ--৪ 


&০ ' “৭ ধিধপবংশ 


মোটা চাদর বছাইলেন॥ তাহার উপর একটি বৃহৎ তামার গর্ভাগার 
প্রস্তৃত করা হইল। সেই ঘরে আটাট হলুদ রঙের চম্দনকাঠের কোটায় 
বৃদ্ধের পৃতাস্হি আট ভাগে রাখা হইল। ॥১॥ 

অতঃপর এই আটাট হলুদ রঙের চন্দনকাঠের কৌটা আবার আলাদা 
আটটি লাল চন্দনকাঠের কৌটার মধ্যে রাখা হইল । এই আটাঁট কোটা 
আবার আটাঁট হাচ্তিদস্তে নির্মত কৌটার মধ্যে রাখা হইল। সেই কোটাগুলি 
আবার আটটি মাঁণমন্তাখাঁচত কৌটার মধ্য রাখা হইল । সেই মাণমন্স্তার 
কোটাগুীলি আবার আটাঁট সোনার কোটায় রাখা হইল। সেই সোনার 
কোটাগীল আবার আটাট রূপার কৌটার মধো রাখা হইল । সেই রুপার 
কৌটাগুলি আবার পদ্মরাগমাঁণতে নামত আটাঁটি কৌটার মধ্যে রাখা 
হইল । সেই কোৌটাগ্ীল আবার বৈদনয“মণতে নামত আটটি কৌটার মধ্যে 
রাখা হইল। সেই কোৌটাগুলি আবার স্ফাঁটকে নামত আটাঁট কোটার 
মধ্যে রাখা হইল । এইভাবে আট1ট পৃতাঁস্হির কৌটা আটাট বিভিন্ন বস্তুতে 
নামত কোটার আবরণে সরাক্ষত করা হইল । 

এইবার সেই বৃহৎ তামার গভণগায়ে স্ফাটকের আটাঁট ছোট স্তুপ 
নিমণণ করা হইল। সেই আটটি স্ফাঁটকের স্তৃপগুলির মধ্যে আট আবরণে 
ঢাকা পৃতাস্হি সম্বাঁলিত কোটাগযুলি স্হাপন করা হইল । এই আটটি 
স্ফাঁটকের স্তুপ আবার মাঁণম্ন্তার স্তৃপে, সোনার স্তৃপে, রূপার স্তুপে ও 
তামার স্তূপে পরপর ঢাকা পাঁড়ল। এইভাবে পৃতাস্হ স্হাপিত আটাট 
স্ফটিকের স্তুপ চারপ্রকার বস্তুতে নামত চারটি আবরণে ঢাকা পাঁড়ল। 
এই স্তৃপগৃীঁলির উপর মাঁণমনুন্তা, জলজাত ও স্হলজাত নানা বর্ণের ফুল, 
মালা ও সুগন্ধী দ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইল। 1ভতরের দেয়ালে বুদ্ধের 
পাঁচশ পণ্চাশটি প:বর্জন্মের কাহিনী (জাতক), মহামায়া ও রাজা 
শহদ্ধদনের প্রাতকীতি, আটজন গণৎকারের প্রাতিকীতি ও বুদ্ধের জশবনের 
সাঁহত জাঁড়ত নানা জনের প্রতিক্কীতি উজ্জল বণে- 'চান্রত করা হইল । পাঁচশ 
সোনা-ভরা পান্র, পাঁচ'শ রূপাশ্ভরা পাত ও পাঁচ'শ নানা বণের পতাকা 
গভণগারের মধ্যে রাখা হইল । সংগ্রন্ধ তৈলপূর্ণ পাঁচ'শ স্বর্ণপ্রদীপ (সক্ষত 
পাটের সালতা সংযৃস্ত ) গ্রজ্জবলিত করা হইল । 

অতঃপ্র ভক্ষ? মহাকশ্যপ সঙ্কঙ্প কাঁরলেনঃ “এই স্হানের ফুল, মালা 
কখনও শহকাইবে না, সুবাসও মিলাইয়া যাইবে না, প্রদণপও 'নভবে 


ধ.পবংশ ৬৯ 


না।' ৰ রি 
তারপর একাট স্বর্ণথালায় তান এই কথা খোদাই কাঁরয়া রাখলেন, 


“ভাঁবষ্যতে এই দেশে 'প্রিয়দশখ রাজকুমার জন্মগ্রহণ কাঁরবেন। বয়ঃগ্রাপ্ত 
হইলে তিনি ধাঁমক রাজা হইয়া অশোক" নাম ধারণ কারবেন। [তিনি 
বৃদ্ধের এই পৃতা'স্হিসকল সারা দেশে ছুড়াইয়া দিবেন ।' 

রাজা অজাতশপ্র বৃদ্ধের পৃতাস্হ মাণিমূস্তা সহকারে পুজা টি 
পরে গভাগারের বাহিরে আঁসয়া তামায় নামত দরজা? রুদ্ধ কারলেন। 
বন্ধ দরজায় রাজার সশলমোহরযবন্ত আংটা দরজা টাঁনবার রাশিতে বাঁধস়া 
'ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর সেই রূুদ্ধদ্ধারের কাছে প্রচুর রত্বসকল রাখিয়া 
রাজা এই কথাঁটিও সেইখানে খোদাই কারয়া রাখলেন £$ “ভাঁবষ্যতে 
'অভাবগ্রন্ত রাজারা এই রত্বের সাহায্যে যথোচিত মর্যাদায় পৃতাস্হির পজা 
'কারবেন।, 

দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় িশবকর্মাকে ডাকিয়া বাঁললেন, “হে মহাঘ"! 
রাজা অজাতশন্রু বৃদ্ধের প্‌তা'স্হ সংরক্ষণের ব্যবঙ্থা কাঁরয়াছেন। আপান 
দয়া কাঁরয়া পাহারার ব্যবস্হা করুন ।” 

অতঃপর বশ্বকর্মা সেই স্হানে গেলেন । কিম্তু যেহেতু তিনি লব্দা 
শিকারে ব্যন্ভ থাকেন এবং সবক্ষণ গভণগা।রের দ্বারে থাকিতে পারবেন নাঃ 
তাই তিনি একাট কাম্ঠানাম্ঘত মুর্তি নর্মাণ কারয়া উহা অলোৌকিক 
শান্তসম্পন্ন কাঁরয়া দ্বারপাল রূপে প্‌তাস্হি রাক্ষিত গভণগ্রার পাহারায় 
রাঁখলেন। নিজে স্ফাঁটকে নামত তরবার হাতে বায়হবেগে দিগন্তরেখা 
ধারয়া প:1থব প্রদক্ষিণ কালে উস্ত স্হানের উপর নজর রাঁখলেন। 

ইহার পূর্বে বিশ্বকর্মা উন্ত গর্ভাগারাঁটর চারাদকে পাথরের পাঁচিল 
তুাঁলয়া দিলেন। সেই পাঁচলের উপর পাঁচিল উঠাইয়া গভএগারাট পাঁচিলে 
প্রায় ঢাঁকয়া গেলেঃ বিশবকমণ্ণ উহার উপর পাথরের স্তুপ নির্মাণ করিয়া 
গভণগারটি সম্পৃণ" ঢাকিয়া দিলেন। উহার চারিধারে ধূলা-ময়লা 
পার্কার কাঁরয়া জায়গা িশবকম্ণ পারশ্কার ও সমতল কারয়া 


দিলেন। ॥২॥ 


পৃতাস্হ সংরক্ষণের কথা সমাপ্ত 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
চুরাশি হাজার পুতাস্থির কথ 


বৃদ্ধের পতাচ্ছি সংরাঁকত ছইলে মহান্থাবন্ধ ভিক্ষু ধশ্যপ বয়োবন্ধ 
হইয়া, পরমায়? ক্ষয়ে, একলমন্ন ইহঙ্জীবন ত্যাগ কারলেন । রাজা অজাত- 
শঘ্নুও স্বীয় কর্ম অনঘায়শ একসময় মৃত্যুবরণ কাঁরলেম। সেই সময়ের 
মানুধজনও আর রইল না। বহ.কাল পরে 'প্র্নদশণ রাজকুমায় জন্মলাভ 
করলেন ও অশোক নাগে তান ধর্মপ্রাণ রাজা হইলেন। [তিনি একসমন্্ 
মংয়াক্ষিত পৃতাচ্িসকল লইমা জদ্বৃদ্বীপের চুরাশি হাজার মাণ্দঘে উহা 
ছাপন কারলেন। কণভাবে উহা করা হইল? 

বলা হয়, রাজা 'বন্দৃলার শত পহগ্নের পিতা ছিলেন। অশোক লহোদর 
ভ্রাতা কুমার ?তষ্যকে বাদ 'দিয়া বাঁক সকল ভ্রাতাকে হত্যা করেন১। তারপর 
[তাঁন চার বছর রাজত্ব করেন, বাদও তখমও তাঁহার আভিষেক হয় নাই। 
চার বছর পরে, বহম্ধের পায়ানবণাণের দু'শ আশণ বছর পর, তাঁহার প্নাজ- 
আঁভষেকে তিনি রাজার অসাধারণ ক্ষমতাসকল প্রাপ্ত ছন। তাঁহাক় 
য়াজাদেশ উধের্য ও অধেঃ এক ঘোজন পায়মাণ বস্তুত ছিল। 'দিনেয় পর' 
দিন দেবতারা চ্বর্গের 'অনোজ্ধর' হছদের জল যোলটি পাত্রে আটাঁট বাঁকে 
কাঁরয়া রাজাকে আঁনয়া দিতেন। রাজা বুদ্ধের ধনে প্রতি অনরন্ত- 
ছিলেন বাঁলয়া সেই ধোলাট পান্রের আটাটি জলপূ্ণ পান্ন তান ভিক্ষু্‌- 
সম্ঘকে প্রদান কারতেন। দুইটি পানর দিতেন 'প্রিপিটক-ীবশারদ যাট জম 





১. বিষয়টি ইতিহাস সিম্ধ নয়। এটা সম্পূর্ণ ফাঙ্পানক। প্রখ্যাত 
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খপবংশ ৫৩ 


শরভক্ষদের । বাঁক চাক্াট পাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য রাঁথিয়া, দুইটি 
অবাঁশিষ্ট পানর দিতেন রাজমাহফী অসাম্ধামত্কাকে। রাজার দত্ত মঞ্জনের জন্য 
দেবতারা প্রাতাদিন ছিমবস্ত হইতে সীমজ্ট, সুস্কাদ শগতল উন্দনকাত্ষ্ঠর 
“্দন্ত-কান্ত আনিরা িতেন। সেই দস্ত-কাণ্ঠ এতো বেশ ছিল যে রাজা, 
রাজর্জাহবণ, রাজপ্রাসাদে যোল হাজার নত'কী ও যোল হাজার ভিক্ষুরা 
উহা দ্বারা প্রাতাঁদন দাঁতন কাঁরতেন। প্রাতাদন দেবতারা রাজার জন্য 
সব বর্ণের সংবাসিত পাকা জাম, সুপ্স্ট হাঁরতকপ আনয়া দিতেন। 
স্বগের “িচ্ধন্ত' সরোধপ্ের জঙ্গও দেবতারা রাজাকে প্রাভার্দন আনল্সা 
দিতেন । সেই সমন্ট জগ ছিল রাজার পানের জন্য । রাজার নানা 
বণ অস্তবণস, বাহর্ধাস ও হাত. মুখ মোছার কাপড়ও দেবতারা প্রাতাদন 
'তননিয়া দিতেন । 

পাতালের নাগ বাজরা রাজার জন্য প্রাতিদিন' অঙ্গ-প্রজেগের আতর, 
"মূল্যবান কাজল* পৃত্প ন্তরাঙকিত পারধানেক্স ক্ষ (সতাক বন্য নয় ) 
আনিয়া দিতেন । 

ছক্ধস্ত হদের ধায়ে উৎপা্ শাঁজিধান। টিক পাখযা' নয হাজার শক 
“পূর্প কারল্লা প্রাতদ্দিন আনিয়া দিত। ইশ্দুরেলা নেই ধান হইতে চাল 
বাছুর কারন দিত । চালের একাঁট কাণ্ড ভাঙভ না.। প্রাতাদন রাজার 
সেই ঢালে ভাত: হইন্ড। মধূনাক্ষিকার়া রাজার জন্য মধু সংগ্রহ কারত ।' বনে 
ভাল্লহক মৃষল আনিয়া দিলে, চিতাবাধ চ্রয়্া আিয়া দিলে, রাজার 
'কামারশালায় মুষলের আনাতে চিতাবাঘ প্রদ। চেদড়ান্ রাজার ঢাল 
প্রস্ভুত হইত। মধ্কণ্ঠী কো কিজ। রাজা সংঅধর গন সেননাইভ। রক্ষার 
অলৌকিক. শাসতর কারণ এইসব সম্ভব হইজ। 

একাঁদন রাজা এক কৃফকান্ধ: নাঞ্রাজতক জর্মাকল়্া আনি হথ্যেজিত 
লোৌজন প্রদক্মন কারা কাঁলতলন, “আগা জতঈতর চারজন বুদ্ধ ছিব 
গাক্টিতে দ্দৌোখরা এক যুগ অবাধ জশীক্ষত। অহন ॥ দল্গা কারিনা আগনি 
জামাকে মহাজ্ঞানী, ধর চন্ত-গ্রবর্তক চগীভম বদধকে িবাাক্ছিতে দ্গন 
করান।” 
অতঃগর নাগরান্কা দিব্যশান্তে সভাটকে মহাজ্জাককি €গাঁতিম বু্ধকে 
দেখাইলেন। বাঞিক্ষটি মহাপরুক জন, অসিটি করে লক্ষণ ও বহু; প্থগ্ডের 
শশা সম্পন্ন গৌতম বৃদ্ধ রাজন দোখিভ গ্াইলের। শান নয়োনার 


8৪ থ-পবংশ 


প্রস্চটিত নানা বণেরি কমলের ন্যায়, অথবা অসংখ্য তারার আলোয় 
উদ্ভাসত আকাশের ন্যায়, অরবা সযেণেদয় ও সংঘণন্ডের পৃবে সোনালণ 
আলোয় ঢাকা পাহাড়ের চড়ার ন্যায়, বিদহ্যৎ ও রামধনর আলোয় মাখা 
বৃদ্ধের দেহের চারাঁদকে স্নিষ্ধ, উজ্জল বহৃবর্ণের আলোর বলয়, অমালন 
আলোর মালা, যাহা অগণত দেবতা, মানুষ, নাগ, রক্ষা, যক্ষ সবাইকে প্রণীত 
করে, উহা রাজা দোখতে পাইলেন । 

রাজা মুগ্ধনয়নে এই দৃশ্য দোঁখয়া সাতাঁদন ধারয়া তান বৃদ্ধকে 
পুজা কাঁরলেন ৷ ইহাকে রাজার “দর্শন পুজা" বলা হয়। 1১ 

বলা হয়, আভষেকের পর রাজা তিন বৎসর ভিন্ন ধর্মাবলম্বণ 'ছিলেন। 
চতুথণ বৎসরে তাঁহার বুদ্ধের ধর্মোপদ্দেশে বিশ্বাস জন্মে । বলা হয়, 
তাঁহার 'পতা 'বন্দুসার ব্রাঙ্মণ ভন্ত 'ছিলেন। 'তাঁন প্রাতদিন ষাট হাজার 
ব্রাহ্মণ, ভ্রাহ্মণভুন্ত অন্যান্য সম্প্রদায় ও দেহে ছাই-ভম্ম মাখা পারব্রাজকদের 
'ভিক্ষান্ন প্রদান কারতেন। ॥২ & ূ 

ণপতার উন্ত প্রথা অনুধায়শ সম্রাট অশোকও রাজপ্রাসাদ হইতে প্রতিদিন 
ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকদের অনুরূপ ভিক্ষান্ন প্রদান কারতেন। একাঁদন সম্রাট 
অশোক প্রাসাদের জানালা দিয়া দোঁখলেন যে, আহানরে রত উন্ত ব্রাহ্মণ ও 
পারন্রাজকগণ যাঁদও সংযম? ব্যাস্ত মনে হয়, 'কিম্তু তাহারা হীন্দ্রিয় নং্ষমশ 
নন এবং তাঁহাদের চাল-চলনও সুশিক্ষিত নয় । রাজা তখন ভাবিলেন 
“আম একসময় তাঁহাদের দানা দিয়া পরণক্ষা কারব |, 

অতঃপর একাদন রাজা মন্ব্রীদের আদেশ করিলেন, “হে মহামানাগণ ! যে 
সকল ব্রাহ্মণ ও পাঁরপ্রাজকদের আপনারা প:জ্যবর মনে করেন, সেই লকলকে 
আমার প্রাসাদে আমন্ত্রণ কাঁরয়া আনৃন। আমি তাঁহাদের সকলকে দানা 
প্রদান করব ।” “যথা আজ্ঞা মহারাজ* বাঁলয়া মল্তীরা সম্মত হইয়া চ'লয়া 
[গিয়া তাঁহারা নিজেদের বিচারে যাঁহাদের পজ্যবর মনে হইল সেইরূপ কিছু 
ব্রাহ্মণ, নগ্ন সম্্যাসখ, ছাই-ভঙ্ম মাখা পাঁরব্লাজক ও জৈন পুরোহিত প্রভাতিকে 
প্রাসাদে রাজার কাছে লইয়া আসিয়া বাললেন, মহারাজ ! এই সকল, 
পুজ্যবরঃ অহ্ত 1” 

রাজা আমন্মিতদের জন্য নানা প্রকার আসনের ব্যবজ্থা কাঁরয়া 
রাথয়াছিলেন। তান তাই উত্ত আমাম্মিত সকলকে নিজেদের বথাযোগা 
আসন গ্রহণ কারতে অনুরোধ ক্ারলেন। ইহা শহানয়া কেহ কেহ উচ্চ 


ধপবংশ && 


আসনে বাঁসলেনঃ কেহ কান্ঠের আসনে বাঁসলেন। ইহা দোয়া রাজা 
ভাবলেন, উহাদের নিকট আসনের কোন মূল্য নাই (অস্তোসার--জাতক )। 
প্লাজা তাঁহাদের খাদ্য পানণয় প্রদান কাঁরয়া বিদায় দিলেন। ৪৩ ॥ 

[কছুদন পর একাঁদন রাজা জানালা দয়া দোঁথলেন সন্ন্যাস নিগ্রোধ 
শান্ত, সংযত ও চাল-চলনে সাশিক্ষিত হইয়া রাজ-চবহতর়ার পাশ দিয়া 
চাঁলতেছেন। 

কে এই লম্ন্যাসী '[নগ্রোধ? তিনি বন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত কুমার 
সুমন'"এর পনত্র। ॥ ৪1 

এই সমরম্ধে যে কাহিনণ আছে তাহা এইর:প $ 

বলা হয়, রাজা বিদ্দুসার যখন অসুস্থতার কারণে দুর্বল, সেই সময় 
যুবরাজ অশোক উজ্জীয়নীর শাসনভার ত্যাগ কাঁরিয়া চাঁলয়া আসিয়া 
রাজধানশ-নগর করায়ত্ত কারয়া রাজকুমার সুমনকে১ বন্দী করেন। সেই 
সময় রাজকুমার সুমনের স্ব সুমনা আসন্ন প্রসবা। সুমনা তখন ছদ্মবেশে 
রাজপ্রাসাদ হইতে বাহর হইয়া প্রাসাদের নিকটস্থ নগচু জাতির একাট গ্রামে 
প্রবেশ করেন। সেইখানে বটগাছে অবাস্থত বক্ষদেবী তাঁহাকে বলেন, 
“সুমনা ! তুম এইখানে অবস্থান কর।” সেই দেব দৈববলে সেইখানে 
পুমনাকে একটি কুড়ে ঘর 'নমণণ কাঁরয়া দেন। ছ্ছানাট গ্রামের মোড়লের 
বাঁড়র নিকটে । সুমনা রক্ষদেবশর দেশে সেই কু'টিরে প্রবেশ করেন ও 
সেইদিন একি পনুত্র সন্তান প্রসব করেন। বটগাছের দেবীর আশ্রয়ে পনত্রলাভ 
হওয়াতে সুমনা সেই পুত্রের নাম রাখেন নিগ্রোধ। ॥ ৫1 

সেই - গ্রামের মোড়ল, সুমনা ও তাঁহার পনুত্রকে নিজের মনিবের কন্যা 
ও তাঁহার পৃত্রসম সেবাধত্ব কারল। সেই গ্রামে তাঁহারা সাত বৎসর. বাস 
কাঁরলেন। 1নগ্রোধের যখন সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হইল, তখন মহাবরংণ 
নামে এক অহত ভিক্ষু নগ্রোধকে দেখিয়া ও তাঁহার দেহে কছ? সলক্ষণ 
দোখয়া ভাবলেন, 'এই বালক সাত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ কাঁরবে।, 

: ভিক্ষু মহাবরহণ উত্ত ভাবষ্যৎ বাণশীট সুমনাকে বলিলে সুমনা বাঁলিলেন, 
শীনগ্রোধের বয়স এখন সাত বংসর পর্ণ হইয়াছে ।' 'ভক্ষ; বাঁললেন, 





১, এইখানে যুবরাজের নাম “সমন' বলা হলেও ইতিহাসে তাঁকে পাই 
“সহাবনা” নামে। 


৬৬ খপবংশ 


তবে তাহার গ্রহত্যাঙ্গের সময় হইয়াছে । তাহাকে গৃহত্যাগ কারিতে 
দিন।' সুমনা সম্মত হইলে গনগ্লোধ সেইাদন গৃছত্যাগ্গ কীরলেন। 

নগ্রোধ গৃহত্যাগ কারয়া এক ক্ষৌরকারের গৃহে মন্ডক সৃপ্ডন কালেই 
অহ্ন্বপ্রাপ্ত হইলেন (পেতবখু-অট্টকথা )। ॥৬ 

একাঁদন সকালে ভিক্ষ- িগ্রোধ নিজের দেহের পাঁরচষণ কাঁরয়া, চ্বায় 
শক্ষাগুর ও দীক্ষাগুরুর প্রাত নিত্য কততব্যসকল কাঁরয়া, চশবর ও 
1ভক্ষাপাল লইয়া ভিক্ষান্নে বাহর হইতে গিয়া ভাবলেন, “আজ আম 
মায়ের কুটিরে ভিক্ষার জন্য যাইব, কারণ তাঁনও একজন উপাঁসিকা ।' 
সেইখানে বাইতে তাঁহাকে নগরের দাক্ষণ দ্বার দিয়া নগয়ে প্রযেশ কাঁরয়া 
নগরের মধ্য ভাগ দয়া গিয়া নগরের পশ্চিম দ্বার 'দিয়া বাহুর হইতে হইবে । 
সেই সময় সম্রাট অশোক খোলা জানালা সংলগ্ন বারান্দায় পাশ্চমমহখশ হইয়া 
পায়চারণ কারতোঁছলেন । ঠিক সেই মুহূর্তে ভিক্ষু নিগ্রোধ শান্ত, সংঘত 
ইীন্দুয়ে, মাথা নশচু কারয়া, কেবল সামনে এক হাত রাচ্ভা দৃজ্ট হয় এইরপ 
নজর রাষ্তায় রাখিয়া রাজ-চবুতরার নিকটে পেশীছিলেন। রাজা তখন 
জানালা "দয়া তাঁহাকে শান্ত, সংবত ও চাল-চলনে পুশাক্ষিত এক সম্ব্যাসণ- 
রূপে দোখলেন। 

তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবলেন, উন্ত ব্যান্তদের 'চত্ বন্রান্ত । তাঁহায়া 
মুখণ, হতচেতন ॥ 'কিম্তু এই বালক স্থির চিত্তের । তাঁছার চাল-চলন, 
দৌহক সবলভাঁঙ্গমা সংন্দর, দর্শনীয় । নিশ্চয়ই আঁত্প্রাকৃত [কিছ এই 
বালকের মধ্যে রহিয়াছে । 

[নগ্রোধকে দোখয়াই রাজার চিত্তে শান্ততাঘ আদল ও স্গেহের মরোত 
বাহুতে লাগল 1 কিচ্তু কশ কারণে এইর্‌প হইল ? 

বলা হল্ন, জতীতকালে এক জন্মে এই বালক ছিলেন এক বাঁথক ও 
রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ॥৭॥ 

অতঃপর রাজা স্নেহ ও ভাঞ্তপণ" চিত্তে মল্তদের ভাকয়া বাঁজলেন, 
“এই লন্বযাসকে ভাকয়া আনুন ।' নন্্ীয়া লন্গ্যাসীকে ডভাকিতে গেলে 
দেরী হইতেছে ভাঁবয়া রাজা আগ্থির হইয়া আরও দুই ব্যক্তিকে স্হ্যাসশীকে 
ডাকতে পাঠাইলেন ও পরে আরও তন ব্যান্তকে পাঠাইলেন । রাজা 
জচ্ছির হইয়া ভাবলেন, এতো দেরণ করিতেছে কেন ? 

1ভক্ষু স্বাভাবক গাততেই আঁসিলেন। রাজা তাঁহাহক নিজের 


খ-পবংশ ঠিদি 


যখোচিত আসন গ্রহণ কাঁরতে বাঁললেম। ভিক্ষু চাঁজাদিক দেখিয়া 
'ভাঁবলেন, এই. হ্থানে এখন আর কোন স্যাসী নাই। অতএব তান 
প্লাজজাসনের দিকেই অগ্রসর হইলেন । সেই আসনের উপরয়ে শ্বেত চাঁত্োক়া 
লাগানো ছিল। রাজা ইহা দোঁখয়া ভাবলেন, এই সাধ্যাসণী আজ এই 
গৃহের ধখাথ্থই কর্তা হইবেন । ভিক্ষু রাজাকে তাঁহার হাতের ভিিক্ষাপান্ত 
'ধাঁরতে দয়া নিজে রাজাপনে উঠিন্না বাঁসলেন, কারণ উহযই ছিল তাঁহার 
যথোচিত আসন । রাজা তাঁহার নিজের জন্য প্রস্তুত করা নকল প্রকায় খাদ্য 
পানীয় তিক্ষুকে আনয়া দিলেন। ক্ষ সকল খাদ্য-পামধয় সভারের 
মধ্যে তাঁহার ক্ািবানির জন্য ধতটুক প্রয়োজন কেবল সেইটফুই মানত গ্রহণ 
-কারিলেন। 

আহার শেষে রাজা বাললেনঃ 'আশনার শক্ষক আগরাকে যাহা শিক্ষা 
প্রধান কাঁরয়্াছেন, তাহা কি আপনার স্মরণ আছে ৮ 1ছক্ষু বাজলেন, “হ্যা 
অহারাজ ! একটি বিশেষ শিক্ষাপদ স্জয়ণ আছে। রাজা নাঁজলেন, “ছে 
মহান"! দয়া কিমা দেই গশক্ষাপর্দাট আমাকেও প্রদান করুন ।' তিক্ষু 
সম্সত হইল দ্বনের অনুমোদনের প্রয়োজনে ক্বাজাকে তাঁছার উপযোগণ, 
ধম্মপদ-্এক় “অপ্রমাদ' বর্পাট ব্যস্ত কাঁরলেন € অপ্পমাবপ্পস্যন্দপদ) | 
বেই গহ্‌তে" রাজা শবীনলেন, 'অপ্রমাদ মৃত্যুহ্ঈন পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ 
তান বঙ্গিপ্লা উঠিলেন, “হছে মহার্ঘ! আর্পান ঘাহা বাবল্লাছেন, তাহা 
আমাকেও বুঝাইয়া দিন । ভক্ষু ক্লোকের অথণউি রাজাতক বুকাইয়া 
ধদলেন। 

অতঃপর রাজা ভিক্ষুকে অন্যান্য ভিক্ষুসহ পরাঁদন রাজপ্রাসাদে [তক্ষান্ 
গ্রহণের জন্য অনয্লোধ কারঙ্গেন 

পরাদম ক্ষ 'মিপ্রোধ বাতশজন তিক্ষসহ প্রাসাদে আসয়া ভিক্ষা 
গ্রহণ কাঁরলেন। 

রাজা তার পরের দন আরও বাণ্রশ জন ভিক্ষুসহ রাজপ্রাসাদে আসিয়া 
“ভিক্ষার গ্রহরথর ছন্য ভিক্ষু নিগ্লোধকে অন্হরোধ কারলেন। পরদিন ভিক্ষু 
নিঃজ্ঞাধ তাকাই কর্িলেন। 

রাজা এইভাবর প্রাভানিগ িক্ষুকে . আরও গণ কিক্ষদহ ভিক্ষা 
প্র্হণগ আগুরোধ কাপতে জানালেন এবং িককও ভাহা কবিলেন । এইফ্চাবে 
প্রাতাঁদন ভিক্ষু নগ্রোধ সহ অন্য ভিক্ষৃদেখ সিক্কান প্রগাল কারা অকলময় 


৮ থ,পবংশ 


রাজা ঘাট হাঞ্জার ভিক্ষুদের ভিক্ষা প্রদান করিলেন । 

1ভক্ষু নিগ্রোধের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাজা এইবার ্রাতাঁদন ভিক্ষু, 
[নগ্রোধসহ যাট হাজার 'ভিক্ষুদের রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন প্রদান কারিতেন 
এবং বাট হাজার ব্রাহ্মণ ও পাঁরন্রাজকদের দান দেয়া বম্ধ কারলেন। 

[ভক্ষ- নিগ্রোধ রাজাকে পারিষদসহ 'প্িরত্বে ও পণ্চশশলে সংগ্রাতন্ঠিত 
কারয়া রাজাকে বৃদ্ধের ধমে” দঢভাবে চ্ছাপন করলেন ।১ 

অতঃপর রাজ্জা ঘখন “অশোক বহার” নামক মহাাঁবহার 'নিমণি 
কারিলেন, তখন আবার [তিনি ষাট হাজার 1ভক্ষুকে দান প্রদান, করিলেন। 

জম্বদ্বশপের চ্‌রাশি হাজার নগরে রাজা চুরাশি হাজার বহার নম, 
কারলেন। সেই সকল বিহারে চুরাঁশ হাজার মান্দর ন্ছাপন কারলেন। 
তাহা বথোচিত ভাবে সাজানও হুইল । 01৮৪ ' 

রলা হয়, একাঁদন সম্রাট অশোক তাঁহার প্রাঁতাষ্ঠত অশোক বিহারে ষাট 
হাজার 1ভক্ষুদের চাঁরপ্রকার প্রয়োজনীয় দান প্রদান কারলেন। 'ভক্ষুদের 
সেই সমাবেশে বাঁসয়া রাজা বলিলেন, “হে মহামান্য ভিক্ষুগণ ! 'বুদ্ধের 
ধমেপিদেশের পাঁরধি কতখানি? £ভক্ষুরা বাঁললেন, “মহারাজ ! উহা, 
চুরাশি হাজার প্রধান বিষয় সম্বালত। নয় ভাগে বিভন্ত। রাজা তখন 
ভাবলেন, “এই চুরাশ হাজার প্রধান বিষয়ের লম্মানাথথে আমি চুরাশি 
হাজার বহার ম্থাপন কাঁরব। তান চুরাশি হাজার রাজ্যে একটি কাঁরয়া 
বিহার স্থাপনের ব্যবস্থা কাঁরতে মন্ত্রীদের দেশ 'দলেন। অবশ্য রাজা 
তাঁহার নিজের বাসভূমিতে 'নিজেই “অশোক বিহার চ্থাপনের ব্যবদ্থা, 
করেন। 
ভিক্ষুসঞ্ঘ 'ইন্‌দগনপ্তঁ নামক এক প্রবীণ ভিক্ষুক বহার নম্ণের, 
তত্বাবধানের ভার দিলেন। এই ভিক্ষ; আপান্তহশন ও মহা ধাঁদ্দসম্পন্ন 
ছিলেন। যে সকল কাজ অসম্পূর্ণ থাকত, এই ভিক্ষু উহা অলৌকিক 


১* পঁদব্যাবদান' গ্রচ্হে রাজা অশোকের বোদ্ধধর্মে দশক্ষার ভিন্ন, 
কাহনী রয়েছে। “অশোকবদান' গ্রন্ছে আবার অন্য কথা বলা হয়েছে।, 
06 5001155 8০৩87 0০ 1১8৩ 6650 108068050 চ 10688 1018101, 
81006 (2069 10859 ৪0 55550118115 19850081 ৪৫ রিনার 
9081110 ৪১০৪৫ 118628+---1178 81. . 


থ,পবংশ ৬৯. 


শান্ততে সম্পন্ন করিয়া দিতেন । এইভাবে রাজার বিহার নিমাঁণের কাজ 
তিন বংসরে দম্পূর্ণ হইল । রাজ্জা এই কারণে 'ছিয়ানহ্বই কোট কাঁহাপন 
ব্যস কারলেন। মন্ব্রীরা রাজাকে বিহার নমাণ কাজ সমাপ্ত হইয়াছে 
জানাইলে, (সমস্তপাসাদিকা'য্ন এরপর ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে) রাজা 
তখন 'ভক্ষুসঞ্ঘকে বাঁললেন, “হে মহামান্য ভক্ষুগণ! আম চুরাশি 
হাজার [বিহার 'নমাণ কাঁরয়াছ। উহাতে ধ্বতু প্রাতত্ঠা কারতে বুদ্ধের 
পৃতাঁন্ছ কোথায় পাইব ? ॥ ৯ ॥ 

1ভক্ষুগণ রাজাকে বাঁললেন, “মহারাজ ! বুদ্ধের পূতাঁ্ছি কোন এক 
গানে সংরক্ষিত আছে। কস্তু সেই স্থান আমাদের নিকট অজ্ঞাত ।” রাজা 
প্রথমে রাজগ্‌ূহে অবশ্ছিত একাঁট মান্দর ভাঙিলেন। 'কল্তু সেই মান্দরে 
পূতান্থ না পাইয়া রাজা সেই মান্দর পুনঃপ্রীতন্ঠা কারয়া ভিক্ষু 
1ভক্ষুণী, উপাসক-উপাঁপসিকা সহ বৈশালশতে গেলেন। সেইখানে অনুরূপ 
মন্দির ভাঙয়া পতাশ্ছি না পাইয়া সেই মান্দর পুনঃগ্রতিষ্ঠা কাঁরয়া 
রাজা ভিক্ষু» 'ভিক্ষুণণ, উপাসক, উপাঁসকা সহ কাঁপলাবন্ঞুতে গেলেন ॥. 
পেইখানেও প্‌তাস্হ না পাইয়া রাজা রামগ্রামে গেলেন । রামগ্রামের নাগরা 
রাজাকে মান্দর ভাঙতে 'দলেন না। তাঁহারা কোদাল, গাহীত ইত্যাদি 
.ভাঙিয়া টুকরা-্টুকরা কারলেন। রাজা তারপর অল্লপকপ্প* পাবা, 
কুশশনগর ইত্যাদি রাজ গগয়া মান্দর ভায়া পৃতাস্হি না পাইয়া সেই 
সকল মান্দর পুনঃপ্রাতত্ঠা কারয়া রাজগহে 'ফারয়া গেলেন। তিনি 
অনুচরদের গজজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা প্‌বে কখনও কি শুনিয়াছ 
'বহদ্ধের পূতাস্হি কোথায় সংরক্ষিত আছে 7? ৫১০ ॥ 

তখন একশ কুড় বংসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ভিক্ষু রাজাকে বলিলেন, "হে 
মহারাজ! আম জান না বৃদ্ধের পৃতাচ্ছি কোথায় দংরাক্ষিত আছে । তবে 
আমি যখন সাত বৎসর বয়স্ক বালক, তগ্গন একাদন আমার পিতামম এক 
প্রবীণ ভিক্ষু আমাকে ফলের একটি মালা ও কোটা ধারতে দয়া তাঁহার, 
'সাঁহত যাইতে নদেশ কারয়া বালয়া?ছলেনঃ “বৎস ! চল পাথরে-নামি“ভ. 
অমুক ঝোপ-বঝাড়ে অবাস্হত, ভুপ দশনে যাই ॥ স্েই স্হানে গিল়া 
পাট পূজা কাররা তানি বাঁলয়াছিলেন, 'বংস! এইভাবে এই স্ভুপের 
পূজা করিবে ॥' মহারাজ! ইহাই আম জান ॥" রাঞ্জা বাঁঝলেন, শীনশ্চয়ই 
সেই স্তৃপে বম্ধের পৃতাচ্হি সংরাক্ষত আছে ।" 


০ খ-পবংশ 


অতঃপর রাজা গেই বন্ধ ভিক্ষার লাছাতষা সেই স্হানাঁট খখজিল্সা 
পাইলেন। বোপ-ঝাড়, আগাছা, ধূলা-বালি ও স্তূপের অগ্রভাগ সরাইলে 
তলায় চুন বালি মিশ্রত প্রলেপধৃন্ত একাঁট সমতল স্তর দেখা গেল। 
সেই স্তর হইতে ইন্ট-চুন-বাজ ইত্যাদি সরাইলে তিতরে একাঁটি বৃহৎ 
অদ্রালিকার ন্যায় দেখা গেল (বিমানবখু-অট্রকথা )। রাজা ধীয়ে ধায়ে সেই 
স্হান প্রবেশ কাঁরয়া দেখলেন যে ভৃমতে নানাপ্রকার মাঁণম-স্তা ছড়ানো 
রাহয়াছে এবং একাঁট বন্ধ দরজার পাশে আট হাত দৈর্ঘোের কাম্টানামত 
একট দ্বারপালের ধাঁত' রাঁহয়াছে । রাজা ইহা দোঁখয়া মেই স্হানের 
মহাআয বাঁঝয়া জায়গাঁট পাঁরজ্ফার পারচ্ছষ কাঁরতে অল্যানা মাঁন্দরে 
'ধমষহন্ত পাঁরচারকদের ডাকিয়া পাঠাইলেন (বক্ষদালক )। তারপর 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম কাঁরয়া দেবতাদের সম্বোধন কারল্লা বাঁললেন, 
এই স্হানেয় গংরাক্ষিত পৃতাগ্হি লইয়া উহার পজাথে আম সারা 
জন্বন্থীপের চুয়াশি হাজার মান্দয়ে উহা স্হাগন কারব। ইহাতে 
দেবতাদের কোনপুপ আপাতত থাকবার নয় । 

সেইসময় দেবরাজ ইন্দ পাঁরভ্রমণে বাহির হইয়া এই ঘটনা দোয়া 
'ীববকমণকে ডাঁকগনা বাললেন, “হে মহার্ঘ! ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক সেই 
'পৃতাস্হ সংরক্ষিত স্হানে প্রবেশ কারিয়াছেন। তান পৃভাস্হ গ্রহণ 
'কাঁরতে ইচ্ছুক । অতএব গজায় প্রহক্লারত দ্বার়পালের মণতণট এইবার 
সরাইয়া দিন" । বিদ্বকমাঁ সম্মত হইয্লা কাম্ঠানার্দত মৃতিশটর জোড়া 
লাগানো স্হানে শর নিক্ষেপ কারয়া নাত চপ কতিয়া গিলেন। 

॥ ১৯ 

'অতঃপয় রাজা বন্ধ দযলজা টাঁনধায় রাশিতে বাঁধা আংটাঁটি ধারয়া 
দরজাটি খুলিতে গগ্য়া সেই বল্ধ দরজার কাছে প্রচুর শাঁণমুস্তা ও খোগাই 
করা ফঙকটি গোখলেন। অভাবগ্রন্ত ভাঁবধ্যতের রাজারা যাহাতে পতাগ্ছি 
সকল যথোঁচিত মধঘাদায় পহজা কাঁরিতে পারেন, দেই জন্য এই পধল মাঁণ- 
মুক্তা রাখা হইয়াছে দোঁখিযা রাজা ক্ষথ্থ হইয়া ভাধিলেন, “আমার ন্যায় 
'গ্লাজাদের অভাব আখ্যা দেওয়া ক ঠিক হইয়াছে £ 

সেই পুস্ধ দরজার রাজা বাক্য আঘাত কাঁকসতে কাঁয়তে এক সঙ্গ 
স্গয়জাঁড খাজয়া গেল । রাজা লেই দরজা দিগা গন্তাানে প্রবেশ কাঁরলেন। 
সেইখানে দশ আঠারো বৎলক পুষে প্রজ্জবাঁলত প্রদীপ লকল তখনও 


ধপবংশ ৬৯. 


জবালতেছে। প্রস্ফাঁটিত নল পদ্ম সকল মনে হইল যেন এই মৃহৃতে 
সেইখানে আনা হইয়াছে। ছ্টানা পঞ্প সকল মনে হইল যেন এই 
মূহতে ছিটানো হইয়াছে । গভাগারে রাখা সফল পুষ্প যেন এই মুহূর্তে 
চয়ন করিয়া অর্থ প্রদান করা হইয়াছে । সকল পৃ্প তখনও সতেজ 
রাহয়াছে। ॥৪১২॥ 
রাজা খোর্দাই ধরা স্বর্ণথাণলাঁটি তুলিয়া লইয়া পড়িয়া ববঝলেম যে, 
মহাগ্ছধির ভিক্ষু কগ্যপ প্‌ধেই তাঁহাকে নিদে'শ [দয়া শিগ্নাছেন। রাজা 
আনন্দে করতাল দয়া উাঠঙ্সেন। * 
সেই স্হানে পজার জন্য সামান্য পৃতাস্হ মাগী রাখয়া রাজা বাকি 
সকল পতা'স্হ লইয়া গভাঁগার হইতে বাহক হইয়া পর্বের ন্যায় দরজাট 
বন্ধ করলেন । পতাস্হি সহ সেই দ্হান হইতে বাহির হুইয়া রাজা সতৃপণট 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করলেন । স্তূপাঁটর ভিতর ধাহর পৃৰের ন্যায় হইইল। 
অতঃপর ধমপ্রাণ রাজা অশোক সায়া জন্বৃদ্ষীপের চয়াশ হাজার 
1বহারের মাঁন্দরে বৃদ্ধের পৃতাস্হসকল স্হাপন করিলেন । 
জগতের সকল সতপ এই বর্ণের ৷ সকল স্তৃপই মুষ্তি ও স্বর্গের পথ 
প্রদর্শক । সফল কম" ত্যাগ কাঁরয্লা, স্মশীতমান ব্যস্তি পক সময়ে 
সবধতোতাধষে এই সকল স্ত:পের পজা কয়েন ।” (সমস্তপাসাঁদিকা ) ॥ ১৩ ॥ 


রাশ হাজার প্‌তাস্হির কথা সমাপ্ত 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
পুতাস্থির সভুপের কথা 

ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক চুরাশি হাজার বহার 'নমণাণ কারয়া (সমস্ত- 
পাসাঁদকা), একসময় ভক্ষুসঞ্ঘকে বিনয়ে জিজ্ঞাসা কারলেন, “হে মহামান) 
গভক্ষুগণ ! আম ক বৃদ্ধের ধর্মের উত্তরাধিকারণ হইয়াছি ? ভক্ষুগণ 
বললেন, “মহারাজ ! কশভাবে আপাঁন ধমের উত্তরাধিকার হইবেন ? 
আপাঁন এই ধর্মে বাহরাগত ব্যাস্ত । রাজা ইহা শুনিয়া বাললেন, “হে 
মহামান্য ভিক্ষুগণ ! আম ছিয়ানহ্বই কোট কাঁহাপন ব্যয় কারয়া মান্দর 
সম্বালত চুরাঁশি হাজার বিহার 'িনম্ধাণ কারয়াছি, তবু আম ধমের 
উত্তরাধকারণ নই ? ভিক্ষুগণ বাঁললেন, 'মহারাজ! আপাঁন কেবল দাতা মান্র। 
যে ব্যাস্ত নিজের পুত্র কন্যাকে ধমে'র কারণে গৃহত্যাগণ করেন, কেবল তানি 
ধমে“র উত্তরাধকারণ হইতে পারেন ।” 

ভিক্ষুগ্রণ যখন রাজাকে এইর্‌প বালতোছলেন, তখন যুবরাজ মহেন্দ্ 
অদ্‌রে দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা পতশ্রকে ডাকয়া বাঁললেন, “হে প্রিয় বংস! 
তুমি ক গৃহত্যাগ্ কাঁরতে পারৰে ?' যহবরাজের পূর্বে হইতে হচ্ছা ছিল 
গ্হত্যাগ কারবার । পিতার কথা শহাঁনয়া তাই সানন্দে রাজ হইয়া যুবরাজ 
বাঁললেন, হে পিতা! আপাঁন আমাকে গৃহত্যাগ কারতে অনুমাঁত 'দিন। 
আমার গহত্যাগে আপাঁন ধমের উত্তরাধকার প্রাপ্ত হউন |” ॥১ ॥ 

সেই সময় রাজকন্যা সঙ্ঘামতাও সেইখানে উপাচ্ছত ছিলেন । রাজা 
কন্যাকে ডাকয়া বাঁললেন “হে 'প্রয়্ কন্যা! তুমিও কি গৃহত্যাগ্ধ কারতে 
পারবে 2 রাজকন্যা সম্মত হইয়া বাঁললেন, “হে পিতা! আম নিশ্চয়ই 
পারব ।' পহত্র-কন্যার সম্মাত লাভ কাঁরয়া আনন্দ চিত্তে রাজা 'ভক্ষুসগ্ঘকে 
বাঁললেন, “হে মহামান্য িক্ষুগণ ! আমার পাভ্র-কন্যাকে গৃহত্যাগণী ভিক্ষু 
1ভিক্ষ-ণ? কাঁরয়া আমাকে ধমে“র উত্তরাগধকার্শ করুন 1” ভিক্ষুলত্ঘ রাজার 
কথায় সম্মত হইয়া যুবরাজ মহেন্দ্রকে ভিক্ষু রূপে দীক্ষার জন্য ভিক্ষু 
'মজ্ঝনতক'কে যথাযথ শীনদেশ দিলেন ও মোশ্গাঁলপাত্র ভিক্ষু তিষ্যকে 
তাঁহার দক্ষাগুরু ও গভক্ষ মহাদেবকে তাঁহার শিক্ষার রূপে নিব 
করিলেন। 1ভিক্ষ: মঙ্ঝনতক-এর মাধ্যমে মহেন্দ্রুকে দীক্ষা দেওয়া হইল । 


থপবংশ ৬৩ 


“যখন সেই ভিক্ষ; দণক্ষার জন্য প্রস্তুত কাঁরতে মহেন্দ্রকে মন্্পৃত নিভৃত হানে 
লইয়া গেলেন, সেই মুহতে মহেন্দ্র অহ প্রাপ্ত হইয়া 'দিবাদ-ন্টি লাভ 
কারলেন। 

রাজকন্যা সম্ঘামন্লাও দীক্ষান্তডে ভিক্ষুণী হইলেন। আর়পাল থের? 
হইলেন ভিক্ষুণ সঞ্ঘামল্লার শিক্ষার, এবং থেরী ধম্মপালা হইলেন 
তাঁহার দশক্ষাগুর্‌ । ২ ॥ 

শিক্ষাগুরুর তত্বাবধানে ভিক্ষু মহেন্দ্র দীক্ষান্তে তন বৎসরের মধ্যে দুই 
'মহাধর্ম সম্মেলনে সংকালত 'শ্রীপটক অট্টকথা-সহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত কারয়া 
দীক্ষাগুরুর হাজার শিষ্যগণের মধ্যে সবপ্রধান হইলেন । ॥৩ ॥ 

সেই সময় ভিক্ষু মোগ্গালপুত্র তিষ্য অন:সান্ধংস: হইয়া ভাবলেন, 
“ভাঁবষাতে কোথায় এই ধম সংপ্রাতাষ্ঠিত থাকবে ?* তান বুঝলেন, “উহা 
পাশ্ববতখ দেশগৃলিতে সংপ্রাতিষ্ঠিত থাকিবে ।, 

এইর:প িস্তা কাঁরয়া 'তাঁন নানা ভক্ষৃদের নানা পা*ব“বতশ* দেশ- 
শালিতে পাঠাইয়া সেই সকল দেশে এই ধমণন্থাপনের দায়িত্ব তাঁহাদের 
দিলেন। ভিক্ষু: মঙ্ঝন:তিক'কে কাশ্মীর ও গ্াম্ধারে পাঠানো হইল 
( পেশোয়ার ও রাউলাপাঁণ্ড মিলে ছিল গাম্ধার রাজা )। ভিক্ষ; মহাদেবকে 
পাঠান হইল 'মাহংসকমণ্ডল-এ (মহঈীসূর )। ভিক্ষু রক্ষিতকে পাঠানো 
হইল বনবাসীতে (কানাড়া )। যোন রাজ্যের আধবাসণ ভিক্ষু ধর্মরাক্ষিতকে 
পাঠানো হইল অপরাস্তক-এ (গুজরাট, কাথিয়াওয়াড, কচ্চ, 1সম্ধু )। 
মহাচ্ছাবির ধম্মরাক্ষিতকে পাঠানো হইল মহারখ-এ (মহারাষ্ট্র )। মহাম্থবির 
রক্ষিতকে পাঠানো হইল যোন-এ (গ্রগক- রাঙ্গাদের রাজ্য-শিয়ালকোট )। 
ভক্ষ; মাঁ্ঝমকে পাঠানো হইল 'হমালয় পাশ্ববতপ দেশগহীলতে । ভিক্ষু 
সোন ও ভিক্ষু উত্তরকে পাঠানো হইল সুবর্ণভীমিতে (বত'মান মায়ানমার )। 
তাঁহার প্রধান শষ্য 1ভক্ষ: মহেন্দ্রকে তান বাঁললেন, “তুমি শ্রমণ সমন ও 
ভক্ষু উত্তীয়, ভদ্দশাল ও সম্বলকে সঙ্গে লইয়া তাম্রপাঁণ" দ্বীপে (শ্রীলঙ্কা ) 
যাও। সেইখানে এই ধম" প্রতিষ্ঠা কর।”১ 


১. ভিক্ষু তিষযর নিদেশেই ভিক্ষ: মহেন্দ্র ধমপ্রচার়ের জনা শ্রীলঙ্কায় 
গেছিলেন, সম্রাট অশোকের নর্দেশে নয়। তবে খুব সম্ভরত রাজা সমন 
পথে উত্ত দেশে যাবার ব্যবন্থাঁদ করে দিয়োছলেন। 


৪৪ খ্পরংশ 


ভিক্ষদ তিষ্যের নিদেশে উত্ত ভিক্ষুগণ নানা দিকে ছড়াইয়া গেলেন ॥ 
মেইখানে তাঁছায়া গল্লাছেন দেইখানে তাঁহারা ধর্ম প্রচার কারয়া সেই দেশের 
মানুষদের ধর্মে দীক্ষা 'দয়াছেন ও সেই সকল দেশে তাঁহারা ধমকে 
প্রাতভ্ঠিত কারয়াছেন। 

1ভক্ষু মহেন্দ্র গুরুর নদেশ শুনিয়া ভাবলেন, এই সময় তামপাণৎ 
যাওয়া ক ঠিক হইবে ? তান সেই দেশের রাজা মৃতাঁশব-এর কথা চিন্তা 
কারলেন। ভাবলেন, “মহারাজ মৃতাঁশব খুবই বৃদ্ধ এখন ॥ তাঁহাকে 
ধমণ্রবণ কল্লানো ধাইবে না। তবে তাঁহার পুত্র দেবাপ্রয় তিষ্য রাজা হইয়া 
বাঁসলে তাঁহাকে তখন ধম“ বোঝানো যাইবে । এখন তান্তপাঁণ“র প্রজাদের 
কেবল ধর্ম বলা যাইবে । এইরপ 'চস্তা কাঁরপ্লা ভিক্ষু মহেন্দ্ু ভাবলেন, 
তবে ক এখন সেই দেশের প্রজাদের ধর্ম শোনাইয়া 'ফারয়া আসিব ও পরে 
আবার যাইব ? 

অতঃপয় ভিক্ষু মহেন্দ্র ভিক্ষঃসঙ্ঘ ও দীক্ষাগ্রুকে প্রণাম কাঁরয়া 
সঞ্ঘামপ্রার পুল শ্রমণ সুমন ও অন্যান্য ভিক্ষঃসহ “অশোক বিহার ছাড়য়া 
বাছির হইলেন। উপাসক ভন্দ্ুকও তাঁহাদের সঙ্গে চাললেন। 

পাঁথমধ্যে '“দাঁক্ষিণাগার' প্রদেশে (রাজগৃছের দাক্ষণের অগ্চল-_ 
সস্কানপাত ) তিক্কান্ে 1গয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র আত্মীয়স্বজনের সাঁহত দেখা 
সাক্ষাৎ কারঙেন ও পরে 'বাঁদশায় (মূল গ্রচ্হে 'ভোঁতঙসা” বলা হয়েছে। 
বত'মানে গোয়ালিক্সয়ের ভিলসা অণ্চল ) মায়ের বাড়তে গেলেন । রাণণমা 
পুদ্রের আগমন বাতণ শুনিয়া ছহটয়া আসয়া পমন্রকে ভক্ষুর সৌম্য বেশে 
দোঁখয়া তাঁহার পদতলে গঞ্ভক নামত কারলেন। সকল ভক্ষু ও 
উপাসককে খাদ্য পানশয় প্রদান কারয়া রাণীমা [বিদিশার পাহাড়ে তাহার 
নার্নত বহারাট ভিক্ষু মহেন্দ্রুকে উৎসর্গ কাঁরলেন। এইভাবে ছয়মাস 
আতব্যাহত হইল । 18॥ 

1বাদশা পাহাড়ের 1বহারে বাঁলয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র ভাবলেন, এইন্থানে 
আমার কাজ শেষ হইয়াছে । এইবার তান্রপার্ণ দ্বীপে যাইবার সময় উপাচন্থত ॥ 
গপতার পাঁবন্ত উদ্দেশ্যে উৎসাগত পুত্রের নিকট দেবাপ্রয় তিষ্য এখন ধমে 
দশীক্ষত হইয়া 'প্রিরত্ধে শরণ গ্রহণ করুক । ॥&॥ 

সেই সময় দেবরাজ ইচ্দ্ু ভিক্ষু মছেঙ্দের নিকট গলা বলিলেন, “ছে 
পুজ্যবর ! রাজা মৃতাঁশব গত হইয়াছেন। দেবাপ্রয় তিষ্য বর্তমানে সেই 


থ-পবংশ ৬৫ 


দেশের রাজা হইয়াছেন । বৃদ্ধ বাঁলয়াছলেন, একসময় মহেন্দ্র নামের এক 
1ভচ্ু তামপাঁণ" দ্বীপে গিয়া ধম্্রচার কাঁরবেন। বহদ্ধের সেই ভবিষ্যত" 
বাণশঃ হে পুজ্যবর ! ফলবতপ হইবার সময় হইয়াছে । এখনই সেই মনোরম 
দ্বীপে যাইবার সময় । আম আপনার সঙ্গ হইব ॥ (সমস্তপাসাদিকা ) 

ভিক্ষু মহেন্দ্র দেবরাজের কথায় সম্মত হইয়া গ্রান্রোখান কয়া, ভিক্ষ:দল 
সহ বাদশার বহার হইতে খাঁদ্ধবলে মহাশুন্যে উাতয়া গিয়া আকাশ পথে 
উঁড়য়া গিয়া তাম্রপাঁণণর অনরাধাপুরের পূর্ব পাঞ্বে অবাচ্ছিত “মস্সক' 
পবণতে (পরে বলা হয় চৈতা পবত ) অবতরণ কাঁরলেন। সেহীদনঃ জ্যৈষ্ঠ 
মাসের প্রথম 'দনে, তাম্পাঁণ দ্বীপের আকাশে শুভ নক্ষত্রপঃঞ্জের উদ্ভব হয় । 
সেই কারণে রাজা মন্ব্রীদের উৎসব পালনের নদেশ দয়া চাল্লশ হাজার 
অনুচর সহ ?ানজে মহগয়ার উদ্দেশ্যে রাজধানশ ছাঁড়য়া 'মস্সক পর্বত 
আভমহখে রওনা দলেন। 

1মস্সক পর্বতবাসশ দেবতা মনন্ছু কারলেন, “আম রাজাকে 'ভিক্ষুর দর্শন 
দিব ।, অতঃপর দেবতা পাহাড়ি হরিণের বেশ ধারণ কাঁরয়া ঘাস পাতা 
ধচবাইয়া োবচরণ কাঁরতে লাগলেন। রাজা সহম্দর হ'রিণাঁট দৌঁখয়া 
ভাবলেন, 'এইর্‌প অসাবধানশ প্রাণপকে হত্যা করা সমীচীন নয়। 
এই ভাবিয়া তান ধনৃতে টগ্কার শব্দ কারিলেন । হাঁরণাঁট সেই শম্দ শহানয়া 
সমতল ভামর ( অম্বখল-_মহাবংশ ) দকে ছহাটিল । রাজাও হরিণের পু 
নল ও একসময় সমতল ভূমিতে নামল । সেইখানে ভিক্ষু মহেন্দ্র অন্যান্য 
ভক্ষুসহ তখন উপাস্থছত ছিলেন । হারিণাট ভিক্ষৃদের 'নকটে আসিয়া 
1মলাইয়া গেল । ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজাকে ছটিয়া আসতে দোঁখয়া সগ্কজ্প 
কাঁরলেন, “রাজা প্রথমে কেবল আমাকে দোখতে পাইবেনঃ অন্যান্য ভিক্ষুদের 
নয় ।' 

রাজা 1ভক্ষুর প্রায় 'নকটে পেশীছিলে তাঁহাকে সম্বোধন কারয়া ভিক্ষু 
মহেন্দ্র বাললেন, 'হে তিষ্য ! কাছে এসো ।” রাজা ডাক শুনিয়া ভাবলেনঃ 
“এই তাম্রপার্ণ প্বশপে উদ্ভূত এমন কেহ নাই যান আমার ন'ম জানেন ও 
নাম ধাঁরয়া এইভাবে ডাকবেন । কল্তু মৃশ্ডিত মন্ভক ও হলহদ বণে'র িলা 
শতছিন্ন পোষাক পাঁরাহত এই ব্যাস্ত তাহাই কারতেছেন। ইনিকে? ইনি 
ক মানুষ না অশরণীরী কেউ ৯ 

[ভক্ষ7 তখন রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ ! আমরা সন্ব্যাসণ । ধমশ-শ্রেজ্ঠ 

থ্‌পবংশ-- & 


৬৬ থধপবংশ 


মহারাজ গৌতম বৃদ্ধের শষ্য । আপনার প্রাঁত দয়াপরবশ হইয়া জম্বৃদ্বীপ 
হইতে আপয়াছি। ॥৬ 

তাণ্রপাণ“র রাজা দেবাপ্রয় তিষ্য ও জম্বৃদ্বীপের ধমপ্রাণ রাজা অশোকের 
মধ্যে তখন বথেষ্টসৌহাদ ছিল, যঁদও তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। 
দেবাপ্রয় তিষ্যের পৃণ্যের কারণে ছট- পব্তের পাদদেশের বাঁশবনে 
তিনপ্রকার বাঁশের কাল ছিল । একপ্রকার কলি ছিল নরম লতার ন্যায় । আর 
একটি ছিল ফুলের ন্যায় । আর তৃতীয় প্রকার ছিল পাথর ন্যায় । লতার 
ন্যায় কাল 'ছিল রুপালণ বর্ণের । ফুলের ন্যায় কাঁলতে নানা বণের ফুল 
ছিল । আর পাঁখর ন্যায় কলি নানা প্রকার পাখিদের আকষণণ কারিত। 
এই ভাবে বাঁশবনগলি ফুলে, পাঁখিতে ভায়া থাকত ॥ 

তাম্রপার্ণর সমুদ্রে নানা মাঁণমনুন্তার সম্ভার ছিল। উহা ব্যতগত, 
তাণ্রপার্ণতে আরও নানা প্রকার রত্ব ছিল যথা--অশ্বঃ হচ্টি, রথ, হারিতকণ, 
আনারস, হাতের স্বর্ণ বালা ও আংটি উফ্ণীষ, রত্ব এবং অন্য নানা 
গ্রয়োজন*য় দ্ুব্যসকল । 

এই সকল মাঁণমুস্তা ও নানা প্রকার বস্তুসকল রাজা 'তিষ্য সৌজন্য- 
মূলক উপহারস্বরূপ রাজা অশোককে পাঠাইতেন। ধমণ্্রাণ রাজা 
অশোক প্রীত হইয়া প্রাতদানে রাজা িতষ্যকে পাঁচ প্রকার রাজ-তকমা ও 
অন্যান্য উপহারসকল পাঠাইতেন। পাঁচ প্রকার রাজণ্তকমা হইল; তরবার, 
ছন্ন, পাদুকা, মন্তকচড়ার আবরণ ও চামর (জাতক )। 

বলা হয়, রাজা অশোক কেবলমান্র এই সকল উপহার রাজা 'তিষ্যকে 
পাঠান নাই, তান তাঁহ।ঞ উপহার স্বরূপ থধিম”ও পাঠাইয়াছলেন। 
বাঁলয়াছলেন, “হে রাজা । আম বুদ্ধঃ ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইয়াছ । 'ম 
শাক্যপত্র গৌতম বৃদ্ধের ধমের উপাসক । হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আপানও 
ত্ররড়ে শরণ লইয়া নিজের মনকে ধমে'র প্রাতি বিশ্বন্ভতায় রূপান্তরিত 
করুন। 0৭ 

রাজ তিষ্য এই সন্ব্যাসশর মুখে ধম শ্রেষ্ঠ মহারাজ গৌতম বৃদ্ধের উল্লেখ 
শুনিয়া এবং পৃবে রাজা অশোকের সেই সংবাদ স্মরণ কারয়া ভাবলেন, 
“তবে কণ সেই প্রভুরা আপিয়াছেন ? 

মুহ্‌তে তান অস্ব্সকল ত্যাগ কাঁররা এক পাশে বাঁসিয়া িক্ষুর সাহত 
প্রীতি সৌজন্য বানময় করিলেন । এই সময় রাজার চাল্লশ হাজার 


থ.পবংশ ৬৭ 


'অনূচরগণও সেই স্থানে আসিয়া উপাচ্ছিত হইলেন ও তাঁহাদের চারাদকে 
ঘারয়া দাঁড়াইলেন। 

1ভক্ষ রাজার এই সকল অনচরগণকে তাঁহার নিজের সহচর ভিক্ষৃদের 
'দেখাইলেন ॥ 

রাজা অন্যান্য ভিক্ষুদের দোথয়া বাঁললেন, «এই সকল ব্যান্তগণ কখন 
আসলেন £ ভিক্ষু মহেন্দ্র বাললেন, মহারাজ ! এই সকল ব্যান্ত আমার 
সাঁহত আ'সয়াছেন। রাজা বাঁললেন, 'জম্বুদ্ধীপে তাঁহাদের ন্যায় আরও 
ব্যাস্ত আছেন ক? ভিক্ষু বলিলেনঃ 'আছেন মহারাজ ! জন্বৃদ্ধীপ বত'মানে 
গেরুয়া চীবরে আলোকিত। তাহার আকাশ বাতাস সাধূজনে পাঁরবৃত ॥ 
1ভক্ষু রাজাকে আরও বাঁললেন, “মহারাজ ! জম্বুদ্বীপে ন্রীপটক 'বশারদ, 
অলৌকিক খাদ্ধ সম্পন্ন, মোহমনুস্ত, অস্তর্দ্‌্টি যন্ত, অহত্বপ্রাপ্ত বহু বহদ্ধ- 
শশষ্য আছেন | (সমস্তপাসাদকা )। 8৮৪ 

অতঃপর রাজা সেই স্থান হইতে প্রচ্থান কারলেন। প্রচ্থানের কালে 
বাঁললেন, “হে পজ্যবর! আগামীকাল আমি আপনাদের জন্য রথ 
পাঠাইব। আপনারা উহাতে আরোহণ কাঁরয়া অনহগ্রহপূবক আসবেন 1৮ 

রাজা প্রচ্থান কাঁরলে, ভিক্ষু মহেন্দ্র সুমন শ্রমণকে বাঁললেন, “হে শ্রমণঃ 
ধমপ্রচারের সময় ক হইয়াছে ৮ সেই সময় শ্রমণ সুমন ধ্যানে উপাঁবিষ্ট 
হইয়া জ্ঞানের চতুর্থ মার্গে উপনীত হইবার পর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন। 
শভক্ষু মহেন্দ্ের কথায় "তান "স্থির চিত্তে উপলাখ্ধ কারলেন যে তান্রপার্ণ 
দ্বীপে ধর্মগ্রচারের সঙ্গয় হইয়াছে । তান তখন বন্ত্রগণ্$শর স্বরে সারা 
তাঘ্রপার্ণ দ্বীপ ধ্বানত কাঁরয়া উহা ঘোষণা কাঁরলেন। পথবগতে 
অবাস্থত দেবগণ সেই বাতা প্রাতধবীনত কারলেন। সেই প্রাতিধ্বান 
ব্রহ্ষলোকে গিয়া পেশীছিল। 

এই সংবাদে বহু দেবতারা একান্রত হইয়া ভিক্ষু মহেক্দ্রের নকট 
আসলেন । 'ভক্ষু মহেন্দ্র দেবতাদের “সমাঁচত্ত সন্ত আবহাত্ত ও ব্যাখ্যা 
কারয়া শোনাইলেন (অংগ্ত্তরানকায় )। ইহাতে অগাঁণত দেবগণ ধমে 
দীক্ষিত হইলেন। বহু নাগ ও পরী'রাও (সপন) ধর্মে শরণ 
লইলেন। ॥ ৯ ॥ 

পরাঁদন প্রত্যুষে রাজা তিষ্য ভিক্ষুদের জন্য রথ পাঠাইয়া দিলেন । 
1ভক্ষুরা রথের সারথিকে বাললেন, আমরা রথে চাঁড়য়া যাইব না। 


৬৮ থপবংশ 


আপাঁন রথ লইয়া 'ফাঁরয়া ষানঃ আমরা আপনাকে অনুসরণ কাঁরব ।৮ 
এই বাঁলয়া ভিক্ষুগণ খাঁদ্ধবলে শন্যে উঠিয়া আকাশপথে উীঁড়য়া 
অনুরাধাপুর নগরের পূর্ব দ্বারের ানকটে গগয়া পদার্পণ কারলেন। 
(পরে এই স্থানে সব্বপ্রথম স্তুপ 'ার্মত হয় )। রাজা ভিক্ষুদের জন্য রথ 
পাঠাইয়া প্রাসাদ চত্বরে বৃহৎ আরামপ্রদ তাঁবু খাটাইয়া ভাবিলেন, পপ্রভুরা 
উচ্চ আসনে বাঁসবেন ক ? 

সেই সময় সারথি রথ লইয়া প্রাসাদে ফিরলে নগরের পরব দ্বারে 
1ভক্ষুদের দোঁখতে পাইলেন। সারাথর পৃবে" তাঁহারা পেশীছিয়া চশবরের 
কোমর বন্ধনী ঠিক কাঁরয়া লাগাইতেছিলেন। ভিক্ষুরা পেীছিয়াছেন 
দোঁখয়া সারাঁথ প্রীত হইয়া রাজার নিকট গিয়া বাঁললেন, “মহারাজ ! 
প্‌জ্যবরগণ আ'সয়াছেন ।" রাজা সারাঁথকে জিজ্ঞাসা কারলেনঃ তাঁহারা ফি 
রথে চাঁড়য়া আসলেন ?' সারাথ বাঁলিলেন, “না মহারাজ ! আমি ফারবার 
প্‌বেই নগরের পব দ্বারে তাঁহারা আ'সয়া পেশীছিয়াছেন | 

পৃজ্যবরগণ রথার্‌ঢ হইয়া আসেন নাই জানয়া রাজা ভাবলেন, 
তাঁহারা নিশ্চয়ই তবে উচ্চ আসনেও বাঁসবেন না। এই চিন্তা কাঁরয়া রাজা 
পজ্যবরগরণের জন্য ভূমিতে আসন পাঁতিতে গনদেশ দিলেন। মন্ত্রীগণ 
রাজার নিদে'শ মত ভূমিতে মাদুর পাতিয়া উহা লোমশ কম্বল ইত্যাদ 
বস্তু দয়া ঢাঁকয়া বাঁসবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 

রাজা নগরদ্ধারে ছযাটয়া গিয়া ভিক্ষুদের প্রণাম কারলেন। ভিক্ষু 
মহেন্দ্র হাত হইতে ভিক্ষাপান্র তুলিয়া লইয়া রাজা বিশেষ সম্মান ও 
আতিথেয়তা প্রদর্শনপূর্বক সাদরে সকলকে নগরের মধ্য দয়া প্রাসাদ চত্বরে 
লইয়া আসলেন । ॥১০ ॥ 

রাজা স্বহন্ডে ভিক্ষদের খাদ্যপানীয় প্রদান করিয়া রাণী অনলাসহ্‌ 
প্রাসাদের পাঁচশত মাহলাদের ভিক্ষ-সকলকে প্রণাম কারয়া সম্মান ও 
আতিথেয়তা প্রদর্শন কাঁরতে বাঁললেন। রাজা স্বয়ং একপাশে বাঁসলে 

ণ অনুলা ও মাহলাগণ রাজার আদেশ মান্য কারলেন। 

অতঃপর ভিক্ষু মহেন্দ্র সকলের উপর উৎকৃষ্ট রত্বসম ধমণজ্ঞান বধ্ণ 
কারলেন। রাজা ও উপাশ্থিত সকলকে [তান “পেতবখ”, শবমানবখহ, ও 
সংযুস্তানকায়ের “সচ্চ সূত্র আবাত্ত কাঁরয়া ও ব্যাখ্যা কারয়া শোনাইলেন। 
এই ধর্মোপদেশ শহনিরা পাঁচশত মাহলাগণ 'সোতাপি ফল প্রাপ্ত 


থৃপবংশ ৬৯ 


হইলেন । ॥ ১১ ॥ 

অতঃপর নগরবাসশগণ পাণ্যাত্মা িভক্ষুদের সম্বম্ধে শ্াানয়া রাজার 
প্রাত ক্ষোভ কাঁরয়া বাঁললেন, “আমরা “খ্জ্যবরদের দর্শন পাইলাম না।, 
রাজা নগরবাসদের মনোবাঞ্থা পূরণ কারতে ভিক্ষুদের পরাদন আবার 
আসতে আমন্ণ জানাইলেন ও বহু সংখ্যক নগরবাসীদের উপান্থাতির 
জন্য রাজা তাঁহার সুবৃহৎ হাঁন্তশালা খালি করাইয়া সেইস্হানে ধমেণপদেশ 
প্রদানের ব্যবস্থা কাঁরলেন। রাজার 'নদে'শে শন্য হন্ডিশালা পারহ্কার 
কারয়া বাল ছড়াইয়া দেওয়া হইল । তারপর মাদুর বছাইয়া, নানা বণের 
ফুল ছড়াইয়া, উপরে চাঁদোয়া খাটাইয়া, ভক্ষদের বাঁসবার আসন পাঁতিয়া, 
হান্তশালাটি নগরবাসীদের ধমেণপদেশ প্রদানের উপযোগণশ স্থান স্বরপ 
করা হইল ॥। 'ভিক্ষুগণ রাজার আমন্ত্রণে সেই স্থানে গিয়া নগরবাসীদের 
দর্শন দিলেন । ভিক্ষু মহেন্দ্র সেই আসনে উপাস্থিত নগরবাসখণদের 'দেবদৃত 
সনত্র' ( মাজ্ঝমাঁনকায় ) আবণান্ত ও ব্যাখ্যা করলেন । 

1ভক্ষুর ধমেোণেপদেশে হাজার নগরবাসশরা 'সোতাপাত্ত' ফল প্রাপ্ত 
হইলেন। তবে রাজার হন্ভিশালায়ও উৎসুক বহু নগরবাসীর হ্থান হইল 
না। তাহাদের জন্য পরাঁদন নগরের দাঁক্ষণ দ্বারের নিকট অবাস্থছুত “নম্দন 
কাননে" ধমেপদেশের ব্যবস্থা করা হইল। ভিক্ষু মহেন্দ্র সেই সমাবেশে 
“আ'সাবযোপম সত্তর (সংষ]ন্তানকায়) আবাত ও ব্যাখ্যা কারলেন। 
সেই ধরন্নোপদেশে হাজার নগরবাসী “সোতাপাত্ত' ফল প্রাপ্ত হইলেন। 
এইভাবে কয়েক 'দনের মধ্যে বহু হাজার নগরবাসী ধরে অন:রন্ত 
হইলেন। 0১২॥ 

অনহন্ঠান শেষে নন্দন কাননে (মহাবোঁধি বংশ ) উপশ্থিত বহু সম্ভ্রান্ত 
পারবারের স্ত্রী, কন)া ও পুভ্রবধূদের সাহত 1ভক্ষুদের সৌজন্য বাঁনময়ে 
'সম্ধ্যা হইল । 

অতঃপর িক্ষ-গণ মস্সক পবৰতে ফিরিয়া যাইবার জন্য আসন ত্যাগ 
কারয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মন্তীগণ ভিক্ষুদের সেই দুরের পরতে না 
যাইতে অনুরোধ করিয়া নিকটচ্ছ “মহামেঘ কুঙ্জে' তাদের অবস্হান 
করাইলেন । 

রান্রশেষে রাজা তষ্য “'মহামেঘ কুঙ্জে গিয়া ভিক্ষৃদের রানবাস 
প্রশীতপর্ণ হইয়াছে ?কনা খোঁজ কাঁরয়া গভক্ষ মহেন্দ্রকে বাঁললেন, “হে 


৭০ থ.পবংশ 


পৃজ্যবর! ভিক্ষু-সঞ্ঘকে কুঞ্জবন দান করা যায় কি? ভিক্ষু বাঁললেন,, 
হ্যাঁ মহারাজ! দান করায় কোন আপাত নাই । (বিনয় পিউক ) 

ইহা শৃনয়া রাজা তিষ্য প্রীত হইলেন। [তানি তখন স্বর্ণ কলসে 
জল আনয়ন কারয়া সাবনয় প্রার্থনায় ?ভক্ষ? মহেন্দ্র পাশাপাশি বৃস্ত- 
হন্দ্বয়ের উন্মনন্ত করতলে জল ঢাঁলিয়া 'মহামেঘ কুঞ্জট ভিক্ষঃসঞ্ঘকে দান 
কাঁরলেন। 

সেইদন ভিক্ষঃগ্রণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ কারলেন ও নন্দন 
কাননে গিয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র উপাগ্থিত জনগণকে “অনমত্তগীয় সমন্রাট” ( সংযব্ত- 
নিকায়) পাঠ ও ব্যাখ্যা কারলেন। পরদিন আবার সেই দ্থানে গিয়া 
তান অংগত্বরানকায়ের 'আপ্গিখনদোপম সূলাট” পাঠ ও ব্যাখ্যা 
কাঁরলেন। এইভাবে ভিক্ষ£ মহেন্দ্র সাতাঁদন ধমেণপদেশ প্রদান কাঁরয়া' 
সাড়ে আট হাজার ব্যান্তকে ধনে" প্রাবষ্ট করাইলেন । অভ্টম 'দনে 'তাঁন 
রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজা '[তষ্যকে 'অগ্পমাদ সুত্র ( সংযযন্তানকায় ) আবত্ি, 
ও ব্যাখ্যা কারয়া শোনাইয়া মিস্সক পর্বতে ফারিয়া গেলেন । ॥ ১৩ ॥ 

অতঃপর রাজা তিধ্য ভাবলেন, “পৃজ্যবর ভক্ষ: মহেন্দ্র যেমন অনাহত 
আ'সিয়াছেনঃ ঠিক তেমনই অধাচিত চালয়া যাইতে পারেন। এইরংপ 
চম্তা কাঁরয়া রাজা রথার্‌ঢ় হইয়া ভারাক্লাত্ত মনে মিস্সক পব“তে গিয়ে 
1ভক্ষু মহেন্দ্ের নিকট উপাস্হত হইলেন। ভিক্ষু রাজাকে ইহার কারণ, 
1জজ্ঞাসা কাঁরলে রাজা বলিলেন, "হে পজ্যবর! আপাঁন ফি আমাকে 
ধমোঁপদেশ প্রদান কারয়া 'ফারয়া যাইতে মনগ্হ করিয়াছেন ?” ভিক্ষু মহেন্দু 
বাঁললেন “না মহারাজ! আমরা এখন 'ফারয়া যাইতে চাই না। তবে 
এখন বর্ষাকাল শুরু হইবে আর এই সময় ভিক্ষুদের কোন নিরাপদ আশ্রয়ে 
বসবাস কাঁরতে হয়। কিম্তু আপনার প্রদত্ত কংঞ্জবন বষাবাসের উপধ্ন্ত 
নয়।” ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ “করণ্ডক' মান্দরের চর্তুদিকে অবস্হিত 
খোলা জায়গায় আটবাঁট্রীট প্রকোম্ঠ 'নমাণ্ণের কাজ শুরু কারয়া 'দিয়া 
নগরে ফিরিলেন। ভিক্ষ মহেশ্দ্র ও ভিচ্ষুগণ সেই বষ্ণকালাটি মিস্সক 
পবর্তের গুহায় অবস্হান কারয়া বহু সংখ্যক জনগণকে ধমপ্রচার: 
কারলেন। ॥ ১৪ ॥ 

অতঃপর ক্ষ; মহেন্দ্র বযাঁবাস শেষে প্রবারণা উৎসব উদ-যাপন কাঁরয়া। 
কার্তিক প্যার্ণমার উপসথ দিনে ভিক্ষুদের লইয়া রাজা তিষ্যের নিকট: 


থ্‌পবংশ ৭১ 


গিয়া বাললেন, “মহারাজ ! বহাঁদন আমরা বুদ্ধকে দেখ নাই। 
তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদশ'ন কারতেঃ প্রণাম করিতে, ইচ্ছা কারলেও এইখানে 
[বিকল্প কোন বস্তু নাই যে, তাঁহার প্রতশকর্‌পে সেই বস্তুকে শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন কার ।' রাজা বাঁললেন, “হে পজ্যবর! আপাঁন পৃবে কি 
বলেন নাই যে তথাগত সম্পূর্ণরূপে 'বলণন হইয়াছেন? ভিক্ষু 
বাঁললেন, হ্হ্যাঁ মহারাজ ! তথাগত সম্পৃণর্‌ূপে বিলশন হইলেও 
তাঁহার দেহাবশেষ 'কিম্তু আজও বদ্যমান। রাজা বাঁললেন, "হে পূজ্যবর ! 
আপনার কথা আমি বুঝিয়াছি। আপনি ভুমিখণ্ড 'নবাচন করুন । 
আমি সেই স্হানে ধাতুন্ভপ 'িমশাণ কারব। িকচ্তু পৃতাস্হি পাইব 
কোথায় 2 তখন ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজাকে এই বিষয়ে সুমন শ্রমণকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরতে বাললেন। রাজা এই ীবষয়ে সুমন শ্রমণকে জিজ্ঞাসা কাঁরলে 
1তাঁন রাজাকে বাললেন, “মহারাজ ! দহাশ্চম্তার কোন কারণ নাই। 
আপাঁন রাজপথ সকল পাঁরজ্কার পাঁরষ্ছন্ন কাঁরিয়া নানা বণে“র পতাকা, 
পুজ্প, মালা ও মঙ্গলকলসে সাঁঙ্জত করূন। .আপাঁন ও আপনার 
অনুচরগণ উপসথ পালন করুন। অতঃপর রাজহন্তিকে বস্প অলগ্কারে 
সুসজ্জত কাঁরয়া পৃজ্ঠে শ্বেত ছন্র স্হাপন কারিয়া, সেই হাস্তিতে 
আরোহণপবক অনচরগণসহ নানা বাদ্যযম্পের সমবেত সুমধুর সঙ্গগত 
সহযোগে শোভাযান্তা কারয়া “মহানাগক-ঞ” উদ্যানে গমন করুন ॥ সেই- 
স্হানে আপাঁন অবশ্যই বৃদ্ধের পতাস্হ প্রাপ্ত হইবেন ॥ রাজা ইহাতে 
সম্মত হইলে ভিক্ষুগণ 'মিঙ্সক পরতে 'ফারয়া গেলেন । ॥ ১৬ ॥ 

পূজ্যবর ভিক্ষু মহেন্দ্র সমন শ্রমণকে বাঁললেন, “হে শ্রমণ ! জম্বু- 
দ্বীপে 'গায়া তুম ধর্মপ্রাণ রাজা অশোক, তোমার পিতামহুকে, আমার এই 
সংবাদটি দিবে । বাঁলবে 'আপনার বন্ধু মহারাজ দেবাপ্রয় [তিষ্য বুদ্ধের 
ধর্ম গ্রহণ কারয়া ধাতুস্তূপ নমণাণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
বলা হয়, বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপান্ন আপনার নিকট আছে। উহা আমাকে 
প্রদান কারবেন কি 2 

ক্ষ: মহেন্দ্র শ্রমণকে আরও বাঁললেন, “সেই পাব বন্ড, গ্রহণ করিয়া 
তুম দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট 'গিয়া বাঁলবে, “মহারাজ ! বুদ্ধের দাক্ষণ দত্ত 
ও দাক্ষণ অক্ষকাগ্ছি আপনার গনকট আছে, বলা হয়। আপাঁন যে কোন 
একাঁটি প্‌জার জন্য রাখয়া অন্যাট প্রদান করুন। আমরা তান্পাঁণ 
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দ্বীপে গেলে আপাঁন আমাদের বস্মৃত হইয়াছেন । এই পৃতাঁচ্ছ প্রদানে 
আমাদেরকে আর বিস্মত হইবেন না ।, 

শ্রমণ সুমন সম্মত হইয়া চশবর ও ভিক্ষাপান্র লইয়া ধাদ্ধিশন্তিতে সহসা 
আকাশ পথে ভীঁড়য়া 'গয়া পাটালপব্ত্র নগরের দ্বারে পদাপ“ণ কারলেন। 
তারপর রাজার 'নকট গিয়া ভিক্ষু: মহেচ্দের সংবাদটি প্রদান কারলেন। 
রাজা অশোক শ্রমণকে খাদ্য পানীয় দান কাঁরয়া খুশী মনে বুদ্ধের ব্যবহৃত 
ভিক্ষাপান্নাট সংগন্ধ দ্রব্যে লেপন কাঁরিয়া শ্রমণকে প্রদান কারিলেন । ॥ ১৬ ॥ 

শ্রমণ সমন তারপর দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট 'গয়া উপান্থুত হইলেন। 
দেবরাজ তাঁহাকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা কাঁরলে শ্রমণ দেবরাজকে 
বাঁললেন, «মহারাজ ! আমরা তাম্রপার্ণ দ্ববপে গেলে আপনি আমাদের 
বিম্মতত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন “না । আম তোমাদের প্রাত 
উদাসীন বা বস্ম:ত হই নাই। বল, আমাকে কণ করিতে হইবে ১ অতঃপর 
শ্রমণ সুমন দেবরাজ ইন্দ্রুকে পৃতাচ্ছি প্রদানের অনঃরোধাঁট কারলেন। 

দেবরাজ ইন্দ্র সম্মত হইয়া যোজন দৈঘণ্য “মাপিপ্রধান' ভ্প হইতে 
কোটা সহ অক্ষকা্থিটি১ বাহর কাঁরয়া সুমন শ্রমণকে প্রদান কারলেন। 
শ্রমণ সুমন উহা গ্রহণ করিয়া ও বুদ্ধের ভিক্ষাপান্র লইয়া মিস্সক পবণতে 
ফারিয়া গেলেন। ॥ ১৭ ॥ 

অতঃপর 'ভিক্ষ; মহেন্দ্র অন্যান্য ভিক্ষু সহ বুদ্ধের 'ভিক্ষাপান্তাট মিস্সক 
পবতে স্থাপন করিয়া ইন্দ্র প্রদত্ত পৃতাশ্ছি লইয়া সায়াহ্ছে 'মহানাগ কুপ্জ” 
উদ্যানে গেলেন । রাজা তিধ্যও শ্রমণ সুমনের [নদেশ মতো শোভাযাত্রা 
সহকারে সসাঁজ্জত রাজহন্তির পুষ্ঠে বাসিয়া সেই সময় উদ্যানে 
পোৌছিলেন। 

[ভক্ষ: মহেন্দ্রের নিকট পৃতাস্হির কৌটা দেখিয়া রাজা গিতষ্য আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া বাঁললেন, “হে পজ্যবর ! এই পৃতাস্হির কোটা আমি এখন 


১. গ্রচ্হের চতুর্থ পাঁরচ্ছেদে বলা হয়েছে ষে দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধের 
দাঁক্ষণ দস্তাট দ্রোণের মাথার পাগাঁড় থেকে তুলে 1নয়ে দেবলোকে মাণিপ্রধান, 
স্তুপে সেটা স্থাপন করেন। দেবরাজ আর কোন পৃতা'স্হি পাননি । 'িল্তু 
এখানে দেখা যাচ্ছে দেবরাজ বুদ্ধের অক্ষকা্হিও পেয়োছিলেন এবং সেটাও 
'মণিপ্রধান' স্তৃপে স্হাপন করেছিলেন । একই স্তৃপে দুই প্রকার পৃতাস্হ 
রাখবার কথাও নয়। খুব সম্ভবত সবটা, তথ্যের ভুল ! 
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কোথায় রাখিব ? ভিক্ষহ মহেন্দ্র উহা রাজাকে রাজহাঁন্তর পৃন্ঠের সম্মহখ 
'ভাগে রাখিতে নদেশ দলেন। 

তখন রাজার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, কোটার মধ্যে অবাস্হত 
বন্তুটি বুদ্ধের পাঁবন্র পৃতাঁস্হ কিনা। তান তখন মনস্হ কাঁরলেন যে, 
উহা যাঁদ বৃদ্ধের পতাচ্ছি হয়, তবে হাঞ্পচ্চের ছতাট সম্ভ্রমে নামত হইবে, 
রাজহচ্িও সম্ল্রমে সামনের পা দহট ভাঁজ কাঁরয়া হাঁটুতে ভীম স্পশ" 
কারয়া মাথা নামত কাঁরবে* এবং কৌটা টি শৃন্যে উঠিয়া রাজার মন্ডকে 
অবতরণ কাঁরবে । 

রাজা এইরংপ মনস্হ কাঁরবা মান্র তাহাই হইল। হচ্ভিপৃন্ঠে স্হাপিত 
শ্বেতছন্র নামত হইল । রাজহান্ভ সামনের হাঁটু ভাঁঙয়া ভূমি স্পর্শ 
কারয়া মঞ্ভক নামত কারল। তারপর পৃতাঁস্হর কোৌটা!ট শুন্য উঠিয়া 
রাজার মন্ডকে অবতরণ কাঁরল । রাজা তখন বুঝলেন কোটার মধ্য বৃদ্ধের 
পাব পৃতাঁস্হই রাহয়াছে। তাঁহার মনের সংশয় দর হইল। 

রাজা পূতা'স্হর কৌটাট ভিক্ষু; মহেন্দ্রের নিদে'শে সসাঁজ্জত রাজ. 
হাস্তর পৃজ্ঠের সম্মহখভাগে ছত্রের নীচে স্হাপন কাঁরলেন । 

মুহৃতে রাজহাস্তি আনন্দে ননাদ কারিয়া উঠল । আকাশের মেঘ শাস্তি- 
বার বষণ কারল ও পথবণ প্রকাম্পত হইল। বোঝা গেল বৃদ্ধের 
পাবন্ত পৃতাস্হ এইবার প্রতিবেশশ রাজ্যে স্হাঁপত হইবে। ॥১৮ ॥ 

বৃদ্ধের পাবন্র পৃতাস্হ পুম্পে, মাল্যে, সঙ্গণতে, শ্রদ্ধায় [বিশেষ সম্মানে 
ভূষত হইবার পর রাজহান্ভি উহা বহন কারিয়া নগরের প্‌ব" তোরণ 'দিয়া 
নগরে প্রবেশ কারয়া সারা নগর ঘ্যারল। নগরের সকল আঁধবাসণগণ 
পুতাশ্থিকে নানা ভাবে সম্মান প্রদশ“ন কাঁরলে, রাজহান্ভি নগরের দাক্ষণ দ্বার 
দয়া বাহর হইয়া যে স্থানে এই পৃতাশ্থির স্তূপ নির্মাণ করা উাঁচত হইবে, 
সেই পবিত্ুচ্থানে গিয়া উপাশ্থিত হইল । এই বিশেষ হ্থছানে একসময় পূর্বের 
বৃদ্ধদের 1ভক্ষাপান্তর, কোমর বন্ধন ও জল ছাকনী সম্বালত মান্দর সকল 
গছল। সেই সকল মাঁন্দর কালের আবতে" ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, সেই পাবিশ্রচ্থান 
ঝোপশ্ঝাড়ে ও আগাছায় ঢাকয়া যায়ঃ যাহাতে কেহ নোংরা আবজনা ও 
বষ্ঠায় সেই চ্ছান অপাবন্ত না করিতে পারে । 

রাজার অনুচরগণ রাজহশ্ডিকে সেই চ্থানে দোঁথয়া ঝোপ-ঝাড়, আগাছা 
পাঁরঙ্কার কাঁরয়া জায়গাটি সমতল ও হাতের তালুর ন্যায় পারচ্ছ 
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কারলেন। রাজহন্গি সেই ভূমির সম্মুখে ছ্ির হইয়া দাঁড়াইয়া রাহল।, 
হাচ্চর পষ্ঠ হইতে পূতাচ্ছির কোৌটাঁটি নামাইতে গেলে রাজহষ্ডি উহা, 
নামাইতে দিল না। রাজা বিস্ময়ে ভিক্ষু মহেন্দ্রকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা, 
কারলে, ভিক্ষু: বলিলেন, “মহারাজ ! যাহা উদ্ধে অবন্থানের যোগ্য উহার 
নম্নগাঁত হইবার নয় । সুতরাং পৃতাস্হ রাজহগির প্ঠ হইতে নামানো, 
সমীচীন নয়।” ॥ ১৯ ॥ 

সেই সময় অভয়-পহজ্করিণ) ও তাহার পাশ্ববতণ অঞ্চল শুকাইয়া গেল । 
অগ্গাণত নগরবাসণগণ সেই সকল স্হান হইতে তাড়াতাড়ি কাদামাটি আনয়ন 
কারয়া উন্ত স্হানে স্তুপের ভিত িম্ণাণ করিল, যাহা রাজহচ্চির পৃচ্ঠের 
সমান উচ্চ হইল । তারপর স্তৃপ নম্ণাণের জন্য কাদামাটির ইট নিমণাণ 
করা হইল। যে কয়াদন স্তৃপ নমণণের কাজ চাঁলল, সেই রাজহন্ভি সেই 
কয়াদন সেই স্হানে রাঁহল। সারাঁদন দাঁড়াইয়া থাকর়া রাান্রকালে 
রাজহন্তি সেই পাঁবন্ত স্হানের চতুর্দিকে পায়চাঁর কারত । ॥২০॥ 

স্তুপের ভিত নামত হইলে রাজা তষ্য পূজ্যবর [ভিক্ষু মহেশ্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পূজ্যবর! কশ রূপ স্তুপ নির্মাণ কারতে হইবে ? 
ভিক্ষু বাললেন, “মহারাজ! স্তৃপাঁটি স্তৃপাকার চাউল স্বরূপ হইবে।, 
“বেশ, তাহাই হউক" বাঁলয়া রাজা সম্মত হইয়া সেইরূপ স্তুপ নিম্ণাণের, 
ব্যবচ্থা কারলেন। তারপর স্তৃপটি যখন হাঁটু সমান্‌ উচ্চ হইল, রাজা, 
তখন মহা ধুমধাম সহকারে সেই চ্ছানে ধাতু উৎসব কাঁরিলেন। অগাঁণত 
জনগণ সেই উৎসব দোঁখিতে সেই স্থানে সমবেত হইলেন। বিশেষ ভক্তি 
সহকারে রাজা রাজহাঞ্ির পৃন্ঠ হইতে পুতাচ্ছি লইতে গেলে, দশবলধারণ, 
বৃদ্ধের সেই পৃতাচ্ছ অগাঁণত জনতার সম্মুখে রাজহন্তির প্ঠ হইতে, 
শন্যে উঠিয়া গেল । দশাঁট তালব্‌ক্ষ সমান উচ্চে উঠিয়া উহা দুই প্রকার 
সমর্‌প অলৌকিক দংশ্যের উদ্ভব কারিল। সেই উচ্চ চ্ছানে অবাচ্ছত 
পৃতাঁচ্ছুর কৌটা হইতে ছয় রঙের রা*ম বিকিরণ হইল । তারপর আগ্র 
গোলকের ন্যায় উজ্জল আলোর রা*ম ও শাস্তর বারধারা নাময়া 
আ'সিল। বুদ্ধ একসময় শ্রাবান্ভতে এক সবাসিত আম্র বৃক্ষের নগচে 
দাঁড়াইয়া অনুরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখাইয়াছলেন। কোন দেবতা বা 
পুজ্যবর কোন ভিক্ষু দ্বারা পৃতাক্থির এই অলো'কিক দংশ্যের উদ্ভব হয় 
নাই। ইহা কেবল বৃদ্ধের মহান শাল্ততেই সম্ভব হুইয়াছে। 


থুপবংশ ৭: 


বলা হয়, বুদ্ধ মনস্হ কারয়াছলেন যে, তাঁহার পৃতাস্হি পৃধতন তিন 
বৃদ্ধের পৃতাস্হি সম্বলিত মন্দিরসকল একসময় যেই স্হানে ছিল, সেই 
স্হানে স্হাপনের দিনে উন্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হইবে । সেই 
গ্হানাটি তাম্রপাণ- দ্বশপে অনরাধাপুর নগরের দাক্ষিণে অবাস্হিত। 

“অতএব বৃদ্ধ স্বয়ং অচিস্তনণয়ঃ বুদ্ধের গুণ আঁচস্তনশয় এবং যাহারা 
আঁিস্তনীয় বৃদ্ধে 'বিশবাসশ, তাহাদের প্রাতদান প্রাপ্তও আচস্তনশয়” |. 
€ অপদান )। ॥২১॥ 

বুদ্ধের পৃতাস্হর অলৌকিক শাঁস্ত-বারিতে সমগ্র তাণ্রপাঁণ দ্বীপ 
(সাত হইল । দ্বীপের কোন স্হান বঞ্চিত হইল না। 

অতঃপর উন্ত অলৌকিক দৃশ্যের সমাপ্তিতে পৃতাঁস্হ সম্বালত কোটা'ট 
শুন্য হইতে নামিয়া রাজার মন্তকের উপর বাঁসল। উহাতে রাজার জীবন 
ধন্য হইল । তানি শ্রদ্ধা ও ভান্ত সহকারে সেই প্‌তাস্হ স্ত্‌পের মধ্যে 
সহাপন কারলেন । সেই মুহূতে সমগ্র পৃথিবশ কাঁপিয়া উঠিল। রাজা 
তারপর স্তপাঁটর নম্ণাণ সম্পূর্ণ কারলেন । 

বৃদ্ধের পৃতাস্হ স্হাপিত এই স্তুপাট প্রাতান্ঠত হইলে, রাজার 
ভ্রাতাগণ ও রাণণরা দেবতা, নাগ ও যক্ষদের ফাঁক দিবার জন্য সেই স্হানে 
প্রত্যেকে একাট কাঁরর়া স্তূপ নমণণ কীরলেন। 

“অতএব পরম িজয়ণ বীর বুদ্ধ সম্পূর্ণ বিলণন হইয়াও তাঁহার দেহের 
পৃতাঁস্হ দ্বারা অগাঁণত মানবসকলকে পরম কল্যাণ ও সুখ প্রদান 
কারয়াছেন। শান্ভা জীবত থাকিলে আরও কত না মঙ্গল সাধিত হইত !* 

॥২২॥ 
সাধুজনের চিত্তে আনন্দ ও শান্ত প্রদানের জন্য সংকাঁলত প.তান্থর, 
স্তপের কথা সমাপ্ত হইল । 


পূতাগ্ছির স্তুপের কথা সমাপ্ত 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বোধিরক্ষের আগমন কথা 


বুদ্ধের পৃতাঁস্হি শ্রদ্ধা সহকারে স্তূপে স্হাপিত হইলে ভিক্ষু মহেন্দ্র 
'মহামেঘ কুঞ্জে” গিয়া অবস্হান করিলেন । সেই সময় মহারাণশ অনুলা 
গৃহত্যাগ্গ কারবার ইচ্ছা রাজাকে প্রকাশ কাঁরলেন। রাজা ইহা শহানয়া 
'বভক্ষ; মহেন্দ্ুকে বাঁললেন, “হে পুজ্যবর ! রাণগ অনুলা গৃহত্যাগ কাঁরয়া 
1ভক্ষুণশ হইতে আগ্রহী । আপান তাহাকে দশক্ষা প্রদান করুন ।* ভিক্ষু 
মহেন্দ্র বালিলেন, “মহারাজ! কোন ভিক্ষুর পক্ষে কোন নারধকে দরীক্ষত 
করা সম্ভব নয় । আপান বরং পাটালিপতত্র হইতে আমার ভাঁগনগ, ভিক্ষুণণ 
সঞ্ঘামন্ত্রাকেঃ তাম্রপার্ণতে আঁনবার ব্যবস্হা করুন। এই দ্বীপে পৃবতন 
তন বুদ্ধের বোধবুক্ষ একসময় প্রোথন করা হইয়াছিল ॥ অতএব বত'মান 
বুদ্ধের বোধবৃক্ষ ও এই দ্বীপে প্রোথন করা উীচত ॥ সুতরাং আপানি 
রাজা অশোককে সংবাদ পাঠাইয়া দন, যেন ভিক্ষুণশ সম্ঘামন্রা বোধিবক্ষের 
একটি শাখা সমেত তাম্রপণি“তে চাঁলয়া আসেন ॥, 
রাজা ভিক্ষুর 'কথায় সম্মত হইয়া মন্ত্ণদের সাহত উত্ত বিষয়ে পরামশ“ 
কাঁরিয়া স্বশয় ভাগিনেয় আরখ'কে বাঁললেন, “হে প্রিয় ভাগনেয় ! তুমি কি 
পাটালিপনত্রে গিয়া বুদ্ধের বোঁধবংক্ষ সহ িক্ষুণশ সঙ্ঘামল্লাকে এইথানে 
আনতে পারবে? আরথ বাঁলল, হ্যাঁ, পারব মহারাজ, যাঁদ আপাঁন 
আমাকে গৃহত্যাগ কারবার সম্মাত প্রদান করেন ।” রাজা বাঁললেন, “বেশ 
তাহাই হইবে ॥। 1ভক্ষণখকে এই দ্বীপে আ'নয়া পরে গহত্যাগগ কারও | 
অতঃপর আঁরথ রাজা তিষ্য ও ভক্ষু মহেন্দ্র সংবাদ লইয়া সেইদনই 
জম্বুকোলা বন্দরে পেৌঁছিলেন ও জাহাজে সমহদ্র পার হইয়া পাটালপনত্র 
নগরে গিয়া ধর্মপ্রাণ রাজা অশোকে ভিক্ষু মহোন্দ্রের সংবাদটি দিলেন । তান 
রাজাকে বাঁললেন, “হে মহারাজ! আপনার পনর ভিক্ষু মহেন্দ্র বালয়াছেন 
যে, আপনার বম্ধু রাজা দেবাপ্রয় তিষ্যের রাণী অনলা গৃহত্যাগ কাঁরয়া 
1ভিক্ষুণী হইতে আগ্রহশী॥। তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানের জন্য ভক্ষণ সঞ্ঘ- 
1মন্ত্রাকে তাণ্রপাণি দ্বীপে পাঠাইবার ব্যবন্থা করতে আপনাকে 1ভক্ষ« মহেল্দু 
'অনুরোধ কারয়াছেন । নেই িক্ষুণীর সাঁহত বোধিব,ক্ষের একাট শাখাও 
'পাঠাইতে বাঁলয়াছেন 1 


থ্‌পবংশ ৭. 


রাজাকে সংবাদটি 'দয়া আরখ িক্ষুণণ সঙ্ঘামল্লার নিকট উপাস্হত 
হইয়া বাললেন, “দেবী! আপনার ভ্রাতা ভিক্ষু মহেন্দ্র আমাকে আপনার 
নিকট পাঠাইয়াছেন। রাজা দেবাপ্রয় তিষোর রাণশ অনলা গৃহত্যাগ 
কারয়া 1ভক্ষুণী হইতে আগ্নহশ। তাঁহাকে ও রাজপাঁরবারের পাঁচশ কুমারণ 
কন্যা ও পাঁচশ যুবতখদের দশক্ষা 1দবার জন্য আপনাকে তাম্পাণি দ্বণপে 
যাইতে তিনি অনুরোধ কাঁরয়াছেন।” 

ইহা শানয়া 'ভিক্ষুণশ সঞ্ঘামন্লা সহসা রাজা অশোকের নকট গিয়া 
বাঁললেন, "মহারাজ ! আম তাম্রপার্ণ দ্বপপে যাইতে ইচ্ছুক । আপান যাল্লার- 
যাবতশয় ব্যবস্হাঁদ করুন ৷ রাজা অশোক সম্মত হইয়া বললেন, “বেশ 
তবে সঙ্গে বোঁধব-ক্ষের একাঁটি শাখাও লইয়া যাইও । এইর:প বাঁলয়া 
রাজা অশোক পাটালপতুত্রের প্রশন্ত রাজপথ ধাঁরয়া 1বরাট সেন্যবাহনশ 
(সাত যোজন দৈর্ঘ্য ও তিন যোজন প্রস্হ) ও একজন ভিক্ষুসহ অগ্রসর হইয়া 
বোধিবক্ষের নিকটে উপাঁস্হিত হইলেন । সেই বংক্ষকে নানা বর্ণের পতাকা, 
ফুল, মালা, মাণরত্ব ইত্যাদিতে বেষ্টন কারয়া, বাদ্য সংগশতসহ' নানা প্রকার 
সুগন্ধী দ্ুব্য ছড়াইয়া যথোচিত ভান্ত ও শ্রদ্ধা সহকারে পুজা কাঁরয়া, 
দাক্ষণ দক দয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ কাঁরয়া আট 'দিশায় মন্তক অবনত 
কারয়া রাজা করজোড়ে বক্ষকে প্রণাম কাঁরলেন। 

অতঃপর স্বর্ণ পান্ন হন্তে রৌপা আসনে দাঁড়াইয়া রাজা অশোক বক্ষের 
একাঁট ক্ষুদ্র শাখায় লাল সে*কো বিষ দ্বারা বৃত্ত আঁিয়? দয়া মনে মনে 
এইর্‌প সঞ্কত্প কাঁরলেন, “যাঁদ এই বোঁধিবক্ষের শাখা তাম্রপাঁণ দ্বীপে 
যাইতে সম্মত হয় ও যাঁদ বুদ্ধের ধের প্রাতি আমার শ্রদ্ধা অটল হয়, তবে 
এই বৃক্ষের এই ক্ষুদ্র শাখা আমার এই স্বর্ণ পান্নে স্বেচ্ছায় প্রোথিত হইবে ।, 

রাজা এইরূপ সগুক্প কাঁরবামান্ত লাল বৃত্ত আঁকা স্হান হইতে ক্ষুদ্র 
শাখাট চ্যুত হইয়া উহা সুগন্ধ মাত্তকা পূর্ণ রাজার হন্তের স্বণপান্তে 
আসিয়া প্রোথিত হইল । রাজা মহানন্দে বোধবংক্ষের সেই শাখা লইয়া 
পাটালিপুত্রে ফাঁরয়া আসলেন । 

মহা ধৃমধামে রাজা অশোক বোঁধবক্ষের শাখার পুজা কাঁরয়া গঙ্গা 
নদশর উপর দয়া নৌকা যোগে উহা পাঠাইয়া দিয়া নিজে স্হলপথে বনজঙ্গল 
পার হইয়া সাতাঁদন পর তান্রীলপ্ততে পেশীছিলেন । পাঁথমধ্যে দেবতা, নাগ ও. 
মানব সকল পেই বৃক্ষশাখথা দোঁখয়্া বন্দনা কারলেন। 


2 থ্‌পবংশ 


পেই বক্ষশাখা জলপথে উদ্ত বন্দরে পেশীছিলেঃ রাজা অশোক সাতাঁদন 
'ধারয়া শাখাটি তথায় রা'খয়া প্‌জা ও বন্দনা কারলেন। 

অতঃপর ভিক্ষুণশ সঙ্ঘামঘ্রা বোঁধবৃক্ষের শাখা টি লইয়া অন্যান্য সকলের 
স!হত তাম্রীলপ্ত বন্দরে সমহদ্রগামশ জাহাজে চাঁড়লেন। তখন রাজা অশোক 
করজোড়ে অশ্রুসিন্ত নয়নে বাঁললেন, “দশবলধারশ বদ্ধের বো ধিবৃক্ষ-শাখা 
সর্বধাতু সম্পন্ন জ্যোতি বাকরণ কাঁরয়া আজ সত্যই চাঁলয়া যাইতেছে ।, 

রাজা করজোড়ে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । বোধিবক্ষের শাখা বহন 
কারয়া জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া গেলে, উহা যতদুর দ-ন্ট হয়, রাজা ততদ্‌র 
দন্ট রাখয়া কাঁদতে লাগলেন । 

মহাসমহদ্রে উত্ত জাহাজের চলার পথে, এক যোজনের মধ্যে সকল তরঙ্গ 
চ্তব্ধ হইল । পণ্চরাঁঙন পদ্ম সকল চা'রাঁদকে ফুটিয়া উঠিল । আকাশে- 
বাতাসে স্বগাঁয় সংগত ধানত হইল ॥ জলে, স্হলে, অন্তরণীক্ষে অবস্হান- 
কার দেবগণ নানাভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কাঁরলেন। এই ভাবে 1বশেষ 
সৌজন্য ও সম্ভ্রমের সাহত জাহাজ “জম্বকোলা' বন্দরে পেশীছল । ॥ ১ ॥ 

ইতিমধ্যে রাজা তষ্য জম্বুকোলা বন্দর হইতে অনুরাধাপৃূর নগরের 
উত্তর বার অবাঁধ রাজপথ পাঁরিম্কার পাঁরচ্ছন্ন করিয়া সুসাজ্জত কারিলেন। 
বোধিবক্ষশাখা লইয়া জাহাজ বন্দরে পেশীছবার প্‌বেই রাজা নগরের 
উত্তর দ্বারে দাঁড়াইলে িক্ষ; মহেন্দ্র দিব্যদ-ষ্টতে রাজাকে সমহদ্রুবক্ষে আগত- 
প্রায় জাহাজকে দেখাইলেন । রাজা সেই স্হানে দাঁড়াইয়া ( পরে এই স্হানে 
'সমহদ্দশালা" আগার স্হাপিত হয় ), দূর সমহদ্রের উপর দয়া জাহাজাটিকে 
আসতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নগরে পেৌছিবার রাজপথ নানা 
বর্ণের পতাকায় ও ফুলে সাজাইয়া স্বয়ং বন্দরে গিয়ে জাহাজের প্রতিক্ষায় 
রইলেন । 

জাহাজ বন্দরে পেশীছলে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের সমবেত সংগণতের মধ্যে 
রাজা পরম শ্রদ্ধায় হাট; অবাধ জলে অবতরণ কারয়া জাহাজ হইতে 
বোধিবক্ষ-শাখার স্বর্ণপান্রাট নিজ মন্তভকে স্হাপন কাঁরয়া যোলজন 
উচ্চ মষণাদা সম্পন্ন ব্যাস্ত সহ সেই বক্ষশাখা লইয়া জল হইতে তরে উঠিয়া 
আ সলেন। তণরে পান্রীটি রাখয়া 'রাজাসহ তান্্পাঁণ দ্ববপবাসগগণ তনাঁদন 
ধাঁরয়া গন্ধে, পৃষ্পে, সুমধ্র সংগীতে বোধিবক্ষশাখার পৃজা-অচনা 
'কারলেন। চতুর্থ দিনে শোভাযান্লা সহকারে উহা মহাধূমধামে অনরাধাপুল্ 


থ.পবংশ ৭৯ 


নগরে পেশীছল । 

চৌদ্দাদন বংক্ষশাখাটিকে নানাভাবে শ্রদ্ধা প্রদশ'ন কাযা রাজা 
“বক্ষশাখা প্রোথিত স্বর্ণপান্রট লইয়া শোভাষাল্লা সহকারে নগরের মধ্য দয়া 
গয়া দাক্ষিণ দ্বার দয়া নগর হইতে বাহর হইলেন । অনুরাধাপুর নগরের 
দাক্ষণ দ্বার হইতে পাঁচশ হাত দূরে রাজা বোধবক্ষ শাখাট স্বর্ণপান্ত সহ 
প্রোথিত কাঁরলেন। বলা হয়, এই বশেষ স্হানে গৌতম বৃদ্ধ একসময় 
“শনরুদ্ধসমাপাত্'র ধ্যানে বাঁসয়াছলেন (7?) তাঁহার পূর্বতন [তিনজন 
বৃদ্ধও সেই স্হানে উত্ত ধ্যানে বাঁসয়াছলেন। 

যে 1বশেষ স্হানে ককুসন্দ বুদ্ধের বোধিবঞক্ষ-_বাবলা গাছ, কোণাগম 
বুদ্ধের বোধবৃক্ষ--যজ্জডুমুরের গাছ, এবং কশ্যপ বুদ্ধের বোধবৃক্ষ-- 
অশোক গাছ প্রাচীনকালে প্রোথিত ছিল, ঠক সেই স্হানে গৌতম বৃদ্ধের 
বোঁধবক্ষ--অ*বখ গ্াছ-এর শাখা তল ক্ষেতের ভূমিতে প্রোথিত করা 
হইল। “মহামেঘ কুঞ্জ' উদ্যানের অন্তর্গত এই স্হানাট রাজপ্রাসাদে যাইবার 
পথেই । 

“তাম্রপার্ণ দ্বীপের আধবাসগণের মঙ্গলার্থে ও বৃদ্ধের ধর্ম |বন্ভারের 
জন্য মহাবোধিবৃক্ষ 'মহামেঘ কুঞ্জ” উদ্যানে প্রাতাষ্ঠিত হইল |” ॥ ২॥ 


বোধবক্ষের আগমন কথা সমাপ্ত 


নবম পরিচ্ছেদ 
প্রতিযোজন স্তুপের কথ 


রাণী অনুলা রাজপারবারের পাঁচশ কুমারী কন্যা ও পাঁচশ যৃবতীসহ 
ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রার নিকট ভিক্ষুণীত্দে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অতি শীঘ্র" 
অহত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রাজ। 1তষ্যের ভাগিনা আরও পাঁচশ যুবকসহ 
গভক্ষু মহেন্দ্র নকট ভক্ষত্ব গ্রহণ কারয়া আত শগঘ্র অহ্-ত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন। (“সমস্তপাসাদকা? গ্রন্হ )। ॥১৯॥ 

অতঃপর একাঁদন রাজা 1তষ্য বোধবুক্ষকে বন্দনা কাঁরয়া ক্ষ; 
মহেন্দ্রসহ পতা'স্হর স্তৃপের দিকে গমন কাঁরলেন। তখন রাজা কিছ? ফুল 
1ভক্ষু মহেন্দ্রকে দিলেন । সেই ফুল হাতে লইয়া ভিক্ষু মহেন্দ্র রাজার সাহত 
কদর গেলে একাঁট গবশেষ স্হানে [ভিক্ষু মহেচ্দ্রের হাত হইতে সেই 
ফুলগঠীল ভূমিতে পাঁড়য়া যায় । ফুলগহীল ভূমি স্পশ“ কাঁরবা মান্ত পথবণী 
কাঁপিয়া উঠল ।॥ রাজা [তিষ্য 1ভক্ষ;কে ইহার কারণ 'জজ্ঞাসা কারলে ভিক্ষু 
বাললেন, মহারাজ ! এই স্হানে এক সময় ভিক্ষুসঞ্ঘের জন্য একাঁট বিহার 
নার্মত হইবে (পরে এই স্হানে “লোহাপাপসাদ” নামের একটি বিহার 
স্থাপিত হয় ), সেই কারণে প:থবণ প্রকম্পিত হইল ।, 

1ভক্ষু মহেন্দ্রের হাত হইতে ফুল ভূমিতে পাঁড়য়া গেছে দেখিয়। রাজার 
অনুচরগণ কিছ িংশুক ফুল আঁনয়া গভক্ষুকে দিলেন। ভিক্ষু সেই 
ফুল হাতে ধাঁরয়া রাজাপ সহিত আরও গকছুদ্‌র গেলে, আর একাঁটি বিশেষ 
স্থানে 'ভিক্ষুর হাতের ফুলগ্ীল পাঁড়ুয়া গেল এবং আবার পৃথিবণ প্রকাম্পিত 
হইল। রাজা তিষ্য ইহার কারণ শীজজ্ঞাসা কাঁরলে ভিক্ষু মহেন্দ্র বললেন, 
'মহারাজ ! এই স্হানে একসময় বুদ্ধের মহাস্তৃপ স্হাপিত হইবে। চ্ছানের 
মাহাত্যের কারণে পাঁথবী কাঁপিয়া উঠিল ।” রাজা 1তষ্য ইহা শুনিয়া 
বাললেন, “হে প:জ্যবর ! এই মহাস্তুপ আম নির্মাণ কারব ।” ভিক্ষু মহেন্দু 
বাধা দয়া রাজাকে বাঁললেনঃ “না মহারাজ! আপনার অন্য কাজ আছে। 
আপনার প্রপৌন্র রাজা 'দুত্তগামনখ-অভয়" এই মহাস্তৃপ 'নরমাণ কাঁরবেন।, 
তখন রাজা ত্য বাললেন, হে পজ্যবর ! আমার প্রপৌন্ত উহা গনমণণ 
কাঁরলে কাজাঁট আমারই হইল ।, 


থ.পবংশ ৮১৯ 


রাজা তখন বারো হাত উচ্চ একাট প্রন্ভর শ্তস্ভ 'নমণাণ কারয়া সেই হ্ছানে 
্হাপন কা'রয়া উন্ত শুভ্তের গায়ে এই কথা খোদাই কাঁরয়া রাখলেন £ 

“দুট্টগামনী-অভয় নামের রাজা, যান রাজা দেবাপ্রয় তিষ্োর প্রপৌন, 
এই স্হানে বুদ্ধের স্তূপ স্হাপন করুক ॥ ৪২ ॥ 

অতঃপর রাজা দেবাপ্রয় তিষ্য মিস্সক পবতে রাখা বহদ্ধের ব্যবহৃত 
ভিক্ষাপাতর্ট সুসঞ্জিত রাজহন্ভির পৃচ্ঠে করিয়া সজ্জত রাজপথ ধাঁরিয়া 
শোভাধান্রা সহকারে রাজপ্রাসাদসহ অনুরাধাপর ঘুরাইয়া শ্রদ্ধা সহকারে 
পূজা অর্চনা কাঁরয়া উলদ্ত পর্বতে শফরাইয়া লইয়া গেলেন। রাজা মস্সক 
পরতে বৃদ্ধের ভক্ষাপান্রীট স্হাপন কারয়া উহার উপর বিশাল চৈত্য 
গনমণণ কারলেন । সেই কারণে পরে মিস্সক পরবতকে “চৈত্য পবত" বল 
হইল । 

রাজা তষ্য সারা রাজ্যে আরও বহু স্তুপ প্রাতষ্ঠা করেন । সমন 
তান্রপার্ণ দ্বীপে প্রাতি যোজন অন্তর একট কাঁরয়া স্তূপ রাজা স্হাপন 
কারলেন। চৈত্য পর্তের স্তূপ শীনর্মাণের পর্বে রাজা বৃদ্ধের সেই 
1ভক্ষাপান্ন রাজপ্রাসাদে রাখয়া পৃজাও করেন । 

বলা হয়, দেবাপ্রয় রাজা িষ্য মিস্সক পবতে বুদ্ধের ভিক্ষাপান্রের 
উপর স্ত্‌প ঠানর্মাণ কারবার পর, বাশ্ধের স্মৃতিতে তাম্পাঁণ দ্ববপের 
প্রাত যোজ্জনে একাট কাঁরয়া স্তূপ [িমণাণ করেন । ॥৩ ॥ 


প্রতি ফোজন স্তৃপের কথা সমাপ্ত 


থুপবংশ-্”্৬ 


দশম পরিচ্ছেদ 
রাজাদের কথা 


অতঃপর রাজা 1তষ্য তাঁহার দণর্ঘ চাষ্বশ বছরের রাজত্বকালে আরও 
বহু সুকর্ম কারলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা “টাতিয় রাজা 
হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহতাশবের পনর 
'মহাশব' রাজা হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন । রাজা মহাশবের মত্যুর পর 
তাঁহার ভ্রাতা “সরাতষ্য' রাজা হইয়া দশ বছর রাজত্ব করেন। 
তারপর দুইজন তামল (সেন ও গুট্রক-_মহাবংশ ): ধাহাদের 'পিতা 
[ছিলেন অশ্ববাঁণক, যান নদশপথে দ্‌র দেশ হইতে অশ্ব আঁনয়া এই দেশে 
[বিক্রি কারতেন ( অসস-নাবিক পৃত্তা-মহাবংশ ), রাজা সংরাতষ্যকে বন্দী 
কাঁরয়া এক সাথে রাজা হইলেন । তাঁহারা ন্যায়পরায়ণ রাজা হইয়া দশর্ঘ 
বাইশ বছর রাজত্ব কারলেন। সেই সময় রাজা মুতাশিব-এর আর এক পৃন্ত্র 
“অশেল” উষ্ত রাজাদ্বয়কে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হইলেন। তান দশ 
বছর রাজত্ব করেন (চুল বংশ)। অতঃপর চোল রাজ্যের 'ঈলাড়' নামের 
এক দাঁলম (দ্রাঁবড় ) তান্ত্রপার্ণ দ্বীপে আসিয়া রাজা “অশেল'কে বন্দ 
কাঁরয়া নিজে রাজা হইয়া দর্ঘ চুয়াল্লশ বছর রাজত্ব করেন। পরে রাজা 
'ঈলাড়'কে যুদ্ধে হত্যা করিয়া 'দগ্ট্রগামনী-অভয়' রাজা হইলেন। ॥ ১ ॥ 


রাজাতের কথা সণ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মহিয়ঙ্গন সতুপের কথা 


বলা হয়ঃ রাজা দেবাপ্রয় তিষ্যের সহোদর ভাই ছিলেন যুবরাজ মহানাগ । 
অহারাণণ নিজের সন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার মানসে মহানাগকে গোপনে 
হত্যা কারবার ষড়যন্ত্র করেন। একাদন যুবরাজ মহানাগ যখন “তরচ্ছন্ন 
“পুন্কারণ খননের কাজ পারদশ'ন কারতেছিলেন* তখন মহারাণণ তাঁহার 
জন্য সেইখানে একাঁট আম পাঠান । সেই আমের মধ্যে বিষ ঢোকানো 
ছিল । মহারাণশর পুত্রও তখন মহানাগের সাহত ছিলেন । রাণগ আম 
পাঠাইয়াছেন শহীনয়া রাণশর পহ্ত্র সেই আম মহানাগকে না দয়া ীনজে 
খাইয়া ফোৌললেন। আমে বিষ থাকার কারণে কুমারের তৎক্ষণাৎ ম:তুযু 
হইল । যুবরাজ মহানাগ ইহা দোঁখয়া ও তাঁহার জন্য রাণশযর এই 'বষযনৃ্ত 
আম পাঠাইবার কারণ বাঁঝতে পারয়া শাওঙকত হইলেন । তান আর 
ীবলম্ব না কারয়া স্তীসহ প্রাসাদ ত্যাগ কাঁরয়া রোহণ রাজ্যে চাঁলয়া 
গেলেন । পাঁথমধ্যে 'জটগল বিহারে" ঘহবরাজের স্ত্রী পুত্র সস্তান প্রসব 
কারলেন। মহানাগ পত্রের নাম রাখিলেন “তষ্যঃ | 

অতঃপর যুবরাজ মহানাগ রোহণ রাজ্যের অস্তগ্গত মহাগ্রাম'”এ 
অবস্হান কাঁরয়া রোহণ রাজ্য দেখাশোনা কারিতে লাগিলেন । তাঁহার 
মৃত্যুর পর তাহার প্র তিষ্যও মহাগামে বাস কারয়া রোহণ রাজ্য 
দেখাশোনা করিতেন। িষ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পনর “গোটাভয়?ও 
মহাগামে অবস্থান কাঁরয়া রোহণ রাজ্য.দেখাশোনা কারতেন ॥ গোটাভয়-এর 
পত্র হইল “কাকবর্ণ-তিষ্য' ॥ তাঁনও “মহাগ্রাম'-এ অবস্হান কারয়া পতার 
মত্যুর পর রোহণ রাজ্য দেখাশোনা কাঁরতেন। কাকবর্ণতিষ্যের মা 
ছিলেন কল্যাণধর কন্যা । স্তর নাম ছিল মহাদেবশী। মহাদেবী ভক্ষু- 
সঞ্ঘের জন্য বিহার নির্মাণ কারয়া ছিলেন বালয়া গুনাকে পবহার-মহাদেবণ?ও 
বলা হইত। গিনি একাদন নব নামত 'বহারে গিয়া এক মুমষ€ বদ্ধ 
সন্ব্যাসখীকে সেইখানে শুইয়া থাকতে দোখিলেন & মহাদেবশ সেই অসংস্হ 
মুন: লন্ব্যাপশকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা শহশ্রুষা কারলেন। -পরে ভান্তি 
ভরে প্রণাম কাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “হে মহার্ঘ! মৃত্যুর পর আপাঁন 


৮৪৪ থ্‌পবংশ 


আমার সন্তান রূপে জম্মলাভ কারবেন কি?” সন্ন্যাসীর প্রথমে ইহাতে 
আপাতত ছিল, 'কল্তু ইহা বারবার শহানয়া পরে ভাবলেন, “তবে আম" 
বহুজনের সেবা করিতে পারব, ধমের সেবা কারিতে পারব ॥ এইর্‌প' 
চস্তা কারয়া সন্ন্যাসশ সম্মাঁত জ্ঞাপন কাঁরলেন। 

অতঃপর সেই সন্ন্যাসণ মৃত্যুর পর দেবলোকে গেলেন । পরে দেবলোক 
ত্যাগ কাঁরয়া তান মহাদেবণর গভে" প্রবেশ কাঁরলেন। মহাদেবী তখন 
সোনার পাঁজিকতে চাঁড়য়া যাইতোছিলেন। এই ঘটনার দশ মাস পর' 
মহাদেবশর পুল্ন সম্ভান ভাঁমজ্ঠ হইল । তাহার নাম রাখা হইল 'গামনী- 
অভয়*। পরে মহাদেবশর "ৃতষ্য, নামে আর একাঁটি পূন্ন সন্তান 
হইয়াছল । ॥১॥ 

“গামনখ-অভয়” ষোল বৎসর বয়সে হান্ড চালনায়, অশ্ব চালনায় ও আঁস' 
চালনায় দক্ষ হইলেন । তান শোধেঃ বীষে" ও শান্ততে উধেৰ উঠিলেন। 
তাঁহার পিতা কাকবর্ণ-?তষ্য তাঁহার দশজন যোদ্ধাকে পশ্লের সকল সময়ের 
সহচর কাঁরলেন। এই দশজন যোদ্ধা হইলেন, নন্দী'মত্ব, সুরানম্মল, 
মহাসেন, গোটঠইমবরঃ পাতাভয়ঃ ভরণ, ভেল-সুমন, থঞ্জদেবঃ ফুস্যদেব ও 
লাভষ্যভসব । মহাবংশ গ্রন্হে এই সকল যোদ্ধাদের সম্বচ্ধে 1বষ্ঞারত 
বলা হইয়াছে । রাজা এই সকল যোদ্ধাদের সম্মাঁনত উপাধ সকল প্রদ্থান 
কাঁরয়াছলেন। ॥২॥ 

রাজা কাকবণণশৃতষ্য রাজ্য সুরাক্ষত রাখিতে তাঁহার কাঁনম্ঠ পনর 
1তষ্যকে “দীঘভাপ?'তে রাখিলেন। অতঃপর একাদন জ্যেঘ্ঠ পত্র গ্রামনণ' 
সৈন্য পাঁরদর্শন করিয়া মাজাকে বাঁলিলেনঃ “মহারাজ ! আ'ম দামলদের 
1বরুৃদ্ধে যুদ্ধ কাঁরব ।” রাজা পূনত্রকে রক্ষা কারতে বাঁললেন, হে গ্রামন? ! 
মহাগঙ্গার১ এই পারের রাজ্যই যথেষ্ট তব পত্র রাজাকে বারবার 
দামলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইবার কথা বাঁলিলেন। রাজা তিনবার প্রকে 
প্রত্যাথ্যান কাঁরয়াও তাঁহাকে ক্ষান্ত কাঁরতে না পা'ঁরয়া, রাজা রাগবশে 
গামনীকে শিকলে বাঁধিয়া রাখতে আদেশ 'দলেন। এই 'নদেশে প্র 
গপতার উপর রাগ কারয়া “মলয়' প্রদেশে (শ্রীলঙ্কার মধ্যভাগে অবশ্থিত 


৯, শ্রীলঙ্কার বতণগান “মহাওয়োলগঙ্গা” নদশ। এই নদশীর অপর: 
পায়ে দামলর়া দ'ক্ষণ ভারত থেকে এসে উপানবেশ হ্থাপন করোছল । 


থ.পবংশ ৮৬ 


-পাবত্য অণুল ) চাঁলয়া গেলেন। এই অবাধ্যতা ও দুরস্তপনার (দ:ট্র) জন্য 
তাঁহার পরে নাম হইল 'দট্রগামনী-অভয়,। রাজা পদ্তরের চলিয়া যাওয়ায় 
হতাশ হইয়া পুল্নের সহচর সেই দশজন যোদ্ধাকে শপথ করাইলেন ষে 
তাঁহারা যেন পত্রের বৃগ্ধযান্রায় সামিল না হন। ॥৩ ॥ 

রাজা কাকবর্ণ-াতষ্য তাম্রপার্ণ দ্বীপে চৌধাঁটাট বহার নমণণ 
'কারয়াছিলেন। তান কেবল চৌবটর বংসর জগাবত থাকিয়া পরলোক গমন 
করেন। কাঁন্ঠ পত্র তিষা পিতার মৃত্যু সংবাদ শাানয়া মহাগাম'-এ 
আসলেন এবং পিতার শেষকৃত্যাি সম্পন্ন কাঁরয়া মাতা মহাদেবশ ও কুপ্ডল 
নামক হাঁন্তিকে লইয়া পুনরায় “দঘভাপশ'তে১ 'ফারয়া গেলেন । রাজমম্ধ্ীগ্রণ 
'এই সংবাদ জ্যেষ্ঠ পনর গামনীকে পাঠাইলে, তান মহাগামে আসয়া রাজা 
হইলেন ও কানষ্ঠ ভ্রাতা গতষ্যকে সেই সংবাদ দয়া বাঁললেন যে, তান 
যেন তাঁহার মাতা মহাদেবশীকে ও কুণ্ডল হাঁন্ভকে পাঠাইয়া দেন। 781 

[তিনবার সংবাদ পাঠাইয়াও কানষ্ঠ ভ্রাতা [তষ্য তাঁহার মাতা মহাদেবশও 
'কুণ্ডল হান্তকে রাজার নিকট না পাঠাইলে, রাজা আপন ভ্রাতার গবরহ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরলেন। ভ্রাতা তিষ্যও সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
নামিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে “চুলঙ্গীনয়াপটহঠি'তে” ভীষণ বুদ্ধ হইল। 
গামনীর সহচর যোদ্ধারা প্রাতজ্ঞাবম্ধ ছিলেন বালয়া সেই যুদ্ধে সামিল 
হইলেন না। সেই যুদ্ধে রাজার বহু সৈন্য ধংস হইল । রাজা শেষে 
'পরাঁজতও হইলেন । 


পরাজয়ের পর রাজা মন্ত্র ও প্রিয় অ*ব “দশঘতুণিনক'কে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্ত 
'হুইতে পলায়ন কারলেন। 'তষ্য রাজার পিছ নিলেন। িম্তু 'ভিক্ষুরা 
অলৌকিক শান্তবলে দুই ভ্রাতার মধ্যে পর্বতের পাঁচিল স:ষ্ট কারিলেন। 
1তষ্য পরত দোখয়া উহা ভিক্ষুদের কারসাজি বৃঝিয়া ফিরিয়া গেলেন ও 
রাজা তাঁহার প্রিয় মন্ত্রকে লইয়া অশ্বের পন্ঠে বাঁসয়া তর বেগে ছুটিতে 
ছুটতে কপ্পকম্দর নদশর শশর্ণ অববাঁহিকা “জলমাল' নদণর তারে আসিয়া 
থাঁমলেন। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত। মল্তী তাহা জানয়া রাজাকে 
স্বর্ণপান্ে খাদ্য প্রদান কাঁরলেন। 





১. বত'মান শ্রীলঙ্কার পৃবপ্রদেশের “কাণ্ড? শহর । 


৮৬ ঘ.পবংশ 


রাজা পালন হাতে লইয়া সময় অনুমান কারয়া১ ভাবিলেন, “কোন 
িক্ষুকে খাদ্য না দিয়া নিজে খাদ্য গ্রহণ কাঁরব না।” তিনি পাল্পের খাদ্য 
চাঁরভাগে ভাগ কারলেন। এক ভাগ ভিক্ষুর জন্য, আর এক ভাগ মল্তীর 
জন্য, আর এক ভাগ অশ্বের জন্য ও শেষ ভাগ নিজের জন্য রাখিলেন। 
সেই সময় কুটমবিয়-তষ্য নামের এক ভিক্ষু পিয়ংগন দ্বীপ হইতে আসিয়া' 
রাজার নিকট উপাঁস্হত হইলেন । রাজা 1ভক্ষুকে দোঁখয়া প্রশত হইয়া 
খাদ্যের নিজের ভাগ ও ভিক্ষর ভাগাঁট ভিক্ষুর হাতের পালে 'দিয়া দিলেন । 
মম্ধও নিজের ভাগ ভিক্ষাুকে দয়া দিলেন । অশ্ব “দণঘতুনিক' তাহার 
?নজের ভাগ্গট িক্ষূকে 'দতে ইশারা কাঁরলেঃ মন্ত্রী উহা বুঝিতে পাঁরিয়া, 
অশ্বের ভাগাঁটও তান ভক্ষুর পালনে দিলেন। এইভাবে ভিক্ষ-র 'ভিক্ষাপান্ 
খাদ্যে পৃণ হইল । ভিক্ষু খাদ্যপণ পালন লইয়া চাঁলয়া গেলেন। 

অতঃপর সেই ভক্ষু খাদ্যের পাশ্লীট গৌতম নামক 'ভক্ষকে প্রদান 
কারলেন। ভিক্ষু গৌতম সেই পান্রের খাদ্যে পাঁচশত ভিক্ষুদের থাওয়াইয়া 
তপ্ত কারলেও পান্ন খাদ্যে পূর্ণ রইল । 

অতঃপর 'ভিক্ষুগণ তৃপ্ত হইলে, সেই খাদ্যপৃণ* পান্র ক্ষ গৌতম উদ্ধে" 
[নিক্ষেপ কাঁরলেন। পান্রাট মহাশন্যে উীঁড়য়া “জলমাল' নদশীর তপরে' 
অবাঁস্হত রাজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পান্বট লইয়া রাজাকে 
সেই পানের খাদ্য খাইতে দিলেন । রাজা তৃপ্ত হইলে, মন্ত্র সেই পাল্লের 
খাদ্য খাইয়া তৃপ্ত হইলেন এবং পরে অ*্বকে খাওয়াইয়া তৃপ্ত কীরলেন। 

অতঃপর রাজা পান্টি ধুইয়া নিজেব কাপড়ে পান্টি মহছয়া উহাকে 
1ফাঁরয়া যাইতে 'নদেশি দিলেন | পান্রাট মহাশন্যে উঠিয়া উীঁড়য়া গয়া 
[ভক্ষুল হাতে গিয়া বাঁসল। 

রাজা অতঃপর মহাগাম-এ ফিরিয়া গেলেন ও পরে ষাট হাজার সৈন্য 
লইয়া কাঁনিষ্ঠ ভ্রাতা 'িষোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন । সেই যুদ্ধে তিষ্যের 
বহু: সৈনা ধবংস হইল । 'তিষ্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কাঁরয়া এক বিহারে 
আশ্রয় লইলেন। রাজা 'তিষ্যের পিছ দিলেও যখন বাঁঝলেন যে তান 
1বহারে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন রাজা ফারিয়া গেলেন। 

পরে ভক্ষুরা ভ্রাতৃদ্বয়কে উভয়ে উভয়ের কাছে ক্ষমা চাওয়াইলেন ও. 





১, 'দ্বিপ্রহরের পর বৌদ্ধ িক্ষুদের আহার গ্রহণ করা 'নাবদ্ধ। 





থপবংশ ৮৭ 


তাহাদের অহেতুক বিবাদ মিটাইলেন। রাজা তিষ্যকে দঘভাপণতে 'ফাঁরয়া 
1গয়া সেই অণ্ুলের চাষ-আবাদ পারচালনা ও দেখাশোনা কাঁরতে বাললেন। 
রাজা উহা ভেরণর শব্দে ঘোষ্ণা কাঁরয়া নিজেও চাষ-আবাদ দেখাশোনা 
কাঁরলেন। 

অতঃপর রাজা উপান্থিত বহু জনগণের সামনে বৃদ্ধের পৃতাস্ছি বন্দনা 
কাঁরয়া ণতধ্যারামের (বিহার ) 'ভক্ষৃদের প্রণাম কাঁরয়া বাঁললেন, “হে 
পজ্যবরগণ ! আমি ধম" বিস্তার কারতে মহাগঙ্গার (মহাগাম রাজ্যের 
সীমানায় এই নদণ অবাস্থত--মহাবংশ ) অপর পারে যাইব । আমার সাহত 
কিছ ভিক্ষু দিন যাহারা আমার এই কাজে সাহাধা করিবেন ।” তিষ্যারামের 
1ভক্ষ-সঞ্ঘ রাজাকে পাঁচশত ভিক্ষু দলেন। এই সকল 1ভক্ষুসহ কণ্ডুল 
হাচ্ভর পৃষ্ঠে চাঁড়য়া, বহু সৈন্ো পাঁরব:ত হইয়া, রাজা নিজের রাজ্োর 
সখমানা আতক্রম কারয়া রওনা হইলেন। 

মাহয়ঙ্গন'-এ পেশীছয়া রাজা দামলদের১ সাঁহত যুদ্ধ কাঁরয়া তাহাদের 
পরাণ্ত কাঁরয়া সেই দেশে “কণ্চুক" স্তুপ ানমণাণ কারলেন। 

উন্ত কাহনপর সাঁহত আরও একটি স্তুপের কাহনণ ধুজ্ত করা হইল । 

॥ & ॥ 

বলা হয়, বংদ্ধত্বলাভের নবম মাসে বদ্ধ এই দ্বীপে আ'সয়াছলেন ()। 
তিনি মহাগঙ্গার তীরে অবস্হিত মহানাগ উদ্যানে (তিন যোজন দৈঘণ ও. 
এক যোজন প্রচ্ছু) ষক্ষদের সম্মেলনে উপাঁচ্ছত '্ছলেন। তান শন্যে 
সকলের উপরে দাঁড়াইয়া ঝড়, বান্টি, আধ ইত্যাঁদতে যক্ষদের ভীত 
প্রদর্শন করাইম্নাছিলেন। যক্ষরা বুদ্ধের নিকট এই ভীতপ্রদ দষেণগ দূর 
কাঁরতে প্রার্থনা কারলেঃ ব্ধ প্রথমে তাহাদের নিকট নিজের অবহ্থানের 
চ্ছান চাইলেন । যক্ষরা বাঁললেন, “হে প্রভু! আমরা সকল তাম্রপা্ণ দ্বীপ 
আপনাকে অবস্থানের জন্য 'দিতোছ, আপাঁন এই ভশগীতপ্রদ দুষোগ দর 


করুন।, 





১, দাঁমলরা বা তামলরা ছিল দাক্ষণ ভারতের বাঁসম্দা। তারা 
সুযোগ পেলেই শ্রীলঙ্কায় গিয়ে সেই দ্বীপের আঁধবাসশদের উপর অত্যাচার 
করতো এবং সেখানে তাদের আ'ধপত্য বষ্ভার করতো । প্রায় শ্রীলৎ্কার 
রাজাদের সঙ্গে দামলদের যুদ্ধ হতো । বলতে গেলে, সেই যুদ্ধ আজও 


চলেছে। 


৮৮ থ.পবংশ 


অতঃপর বূস্ধ যক্ষদের ভয় দূর কাঁরয়া তাহাদের প্রদত্ত পশমের চাদর 
মাটিতে 'িছাইয়া তাহার উপর বাঁসয়া “কাঁসন" ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সেই 
ধ্যানের দণাপ্ততে চাদরের চারধারে আগুন জাল । সেই আগুনের তেজ 
হইতে নিজেদের বাঁচাইতে ষক্ষরা সমহুদ্র তশরে গ্গিয়া ভাঁড় জমাইল। বুগ্ধ 
তাঁহার অলৌকিক শান্ততে সমহদ্রে পাহাড়ের একা দ্বীপ স:ষ্ট কারলেন 
€গাঁরদ্বীপ-মহাবংশ )। সকল যক্ষদের সেই দ্বীপে পাঠাইয়া বদ্ধ 
তাণ্রপার্ণ দ্বীপকে পূবের মত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। [. রামায়ণে বলা 
হয়েছে শ্রীলগকা রাক্ষসদের দেশ । সেই সন্ত্র ধরেই এই কাম্পানক কাহিনগ-- 
অনহবাদক ] 


অতঃপর স্বর্গের দেবতারা বুদ্ধের 'নকট আসলে, সৃমনকট পব“তে 
বৃদ্ধ তাঁহাদের ধর্মদেশনা কারলেন। অগাঁণত জখবসকল বুদ্ধের ধম“দেশনা 
শুনিয়া তাঁহার ধমেও পণ্চশখলে শরণ লইলেন। 


নম্লোতাপাত ফলপ্রাপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধকে পজ্য পৃতা'চ্ছ প্রদান করিতে 
প্রার্থনা কারলে করুণাময় বুদ্ধ স্বীয় মন্তক শষ" হইতে এক মহাম্ঠ ঘন কৃ 
চুল১ তাঁহাকে প্রদান কারলেন। সেই চুল স্বর্ণপান্রে রাখিয়া দেবরাজ ইন্দ্ু 
সুমনকুট পর্বতে, বুদ্ধের বাঁসবার হ্থানেঃ সাত হাত দৈর্ঘ), নানা মাঁণমন্তা 
খাঁচিত, একাঁট স্তৃপ িনমণাণ কারয়া বুদ্ধের চুল সম্বালত স্বর্ণপান্রাট সেই 
স্ত্‌পের মধো হ্থাপন কাঁরলেন। সেই পাবত্র পৃতান্থির স্তূপ দেব-মনহষ্য 
দ্বারা পাঁজত হইল । ॥৬॥ 


বুদ্ধের মহাপারানবাণের পর, ভিক্ষু সরভু যিনি ছিলেন সারপুণ্ডের 
শষ্য, *মশানের ছাইয়ের গাদায় প্রাপ্ত বুদ্ধের একটি অক্ষকা্ছিং সেই একই 
্ানে আয়া পৃবের স্তূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কারয়া সুবর্ণবণের পাথরে 
সেই স্তৃপাঁট ঢাকয়া দিলেন। স্তপাঁট তিনি সাত হাত উচ্চও কারলেন। 
॥ ৭ ॥ 








১, বুদ্ধের মৃশ্ডিত মন্তকে এক মুঠো চুল এলো কোখেকে? এটাও 
তথ্যের ভুল! তাছাড়া, ইতিহাস বলে বুদ্ধ কোনাদন শ্রীলঙ্কায় যানান। 
[বষয়াট সম্পূর্ণ কাঙপাঁনক। 


২. এটাও তথ্যের ভুল। 


থ:পবংশ ৮৯ 
পরে রাজা দেবাপ্রয় তিষ্যের ভ্রাতা “চুলাভয়” এই চমৎকার স্তৃপাঁট 
'দোঁখয়া উহা তাঁরশ হাত উচ্চ কারলেন। 
অতঃপন্র রাজা দ-ট্রগামনী--অভয়' মাহয়ঙ্গন-এ আঁসয়া, দামলদের যুদ্ধে 
পরাষ্ত করিয়া, সেই পজ্য চমৎকার স্তপাঁট আঁশ হাত উচ্চ কারলেন। 


বলা হয়, ধাঁমক ব্যান্তও [বিজ্ঞজনের ন্যায় পণ্যকমের অসাধারণ 
'কশীত স্হাপন কাঁরতে পারেন |” ॥৮॥ 


মাহয়ঙ্গন স্তপের কথা সমাপ্ত 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ 
মরিচভত্তি* বিহারের কথা 


রাজা “দনট্রগামনগ অভয়” সসৈন্যে মাহয়ঙ্গন প্রদেশে আসিয়া দামলদের 
যুদ্ধে পরাষ্ত কারয়া দামল রাজা “ছত্ব'কে বন্দণ কাঁরলেন ও বহু দাঁমলদের: 
হত্যা কারলেন । 

অতঃপর তিনি অম্বাটট্ঠ নগরের দাীমলরাজ অম্বকে বন্দী কাঁরলেন। 
*অন্তরশোভ' নগরের দমিলরাজ মহাকোট্র'কে, দোনগাম-এর দাঁমলরাজ 
গ্রভর'কে, হালকোল-এর দামলরাজ মাহ*্বরিয়'কে, নালিশোব ভ-এর 
দামলরাজ নাঁলক'কে দীঘাভয়গল-ল-এর দামলরাজ দশঘাভয়কে ও কচ্চাতৃথ- 
এর দামলরাজ গকণ্গিশীশকে বন্দী কারলেন। এই সকল সাত পরাক্রম 
যোদ্ধাদের রাজা অভয় একই দিনে পরান্ত কারয়া বন্দী কাঁরলেন। 

পরে এই রাজা “ভেথ নগরের দামলরাজ তাল এবং ভানক'কে: ভো হিত্র 
নগরের দামলরাজ ভো হদ্'কে,গামনণ নগরের দাঁমলরাজ গামনন'কে, কুভুগাম 
নগরের দমিলরাজ কুম্ভুকে, নন্দীগাম নগরের দমিলরাজ নম্দীককে, খানগাম 
নগরের দামলরাজ খানকে, এবং তম্ব আর উল্নম নগরের রাজা দামলদের 
দুই মামা ভাগ্নেকে বন্দ কারিলেন। 

যুদ্ধ শেষে রাজা অভয় দোঁখলেন যেঃ অজান্তে না 'চানতে পারিয়া, 
তিনি নিজের সৈন্যদেরও হত্যা করিয়াছেন । তখন [তান প্রাতিজ্ঞা করিয়া 
বাললেন, 'আমার যুদ্ধ রাজ্যজয়ের আনন্দে নয় । আমার যুদ্ধ ধম" শবচ্ভারের 
কারণে । বুদ্ধের ধম" প্রাতন্ঠার কারণে । এই সত্যেআ'ম যাঁদ প্রাঁতাঁণ্ঠত 
থাক তবে আমার সৈন্যদের দেহের বর্মসকল উজ্জবল আগ্ঘিবণের হউক ।' 
বলা হয়, তাহাই হই:াছল । ॥ ১ ॥ 

 মহাগঙ্গার তরে দামিলদের ধ্যংস কাঁরয়া রাজা অভয় সসৈন্যে ভীজিত 

নগরের দিকে চলিলেন । সেই সময় রাজার প্‌বে'র সহচর, সেই দশজন প্রবল 
যোদ্ধাদের একজন, নন্দশমিত্ত'কে রাজা তাঁহার দকে আসিতে দোখিলেন । 
রাজা তাঁহার শান্ত পরণক্ষা কারিতে কণ্ডুল হাঁচ্ভকে সেই যোম্ধার দিকে ধাঁবত 





বর রর তর এ+ ৮৯-৯স-্ াগ 








* মারচ ভক্ষণ । 


ইক লস পিস 


থ.পবংশ ৯১. 


কাঁরলেন। হাঁন্ড কপ্ডুল সেই দিকে ছাঁটয়া গেলে, যোদ্ধা নম্দশীমত্ত তাঁহার" 
দুই হাতে হন্তির দুই দাঁত ধাঁরয়া প্রবল শান্ততে হচ্িকে মাটিতে বসাইয়ায' 
দিলেন । 

অতঃপ্র রাজা নম্দীমিত্কে লইয়া ভিজিত নগরে গেলেন ও নগরের 
দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে দামলদের সাহত প্রবল যুদ্ধ কারলেন । সেই সময় পৃবের 
আর এক সহচর যোদ্ধা ভেলসৃমন নগরের পর দ্বারে অশ্বপহজ্ডে চাঁড়য়া 
যুদ্ধ কাঁরয়া বহু দাঘলদের হত্যা কারলেন। বাকি দামলরা নগরে প্রবেশ 
কারয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। রাজা সেই দ্বারে সৈন্য পাঠাইলেন। যোদ্ধা 
নম্দীমত্ত, সুরাঁনম্মল ও কন্ডুল হান্ি নগরের দক্ষিণ দ্বারে যুদ্ধে নামিলে, 
পূর্বের আরও তিনজন সহচর যোদ্ধা» মহাসেন, গোট:ঠইমবর ও প.ত্তাভয় 
নগরের বাঁক প্রবেশ দ্বারে সনৈন্যে দামলদের সহত যুদ্ধে নামিলেন | ॥ ২ ॥ 

1ভাঁজত নগরের চারদিকে পাঁরখার বেষ্টনশ ছিল। নগরের চাঁরাদকে 
ছিল কঠিন পাথরের দেয়াল । প্রবেশদ্বারগৃঁলি ছিল লোহার তৈরশ। 
উহাদের উপরে ছল নরশক্ষণের উচ্চ প্রাকার। কণ্ডুল হান্ভি শংড় দিয়া 
নিক্ষিপ্ত পাথরঃ ইট ইত্যাদি সরাইয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের কাছে পেশছিলে 
দামলরা উচ্চ প্রাকারের উপর হইতে তপ্ত গাঁলত ধাতুসকল সেই হষ্টির উপর' 
ফোলিল। উপর হইতে তাহারা তর, বশশা ইত্যাঁদও সৈন্যদের উপর 
1নক্ষেপ কাঁরতে লাগিল । কণ্ডুল হন্ভি যম্তরণায় আশ্ছির হইয়া পারখার জলে 
নাময়া গেল। যোদ্ধা গোটঠইমবর সেই স্থানে আসিয়া কণ্ডুল হ্ভিকে 
পাঁরখার জলে অবগাহন কাঁরতে দোঁখয়া, সঠিক কারণ না ব্াঝিয়া, হান্তিকে 
উদ্দেশ কাঁরয়া বাঁললেন, “এখন মদমন্তের ন্যায় জলক্রীড়ার সময় নয়। 
লোহার এই নগর দ্বার এখাঁন ভাঙিতে হইবে। তুমি তাই কর।' হস্ডি 
ইহা শুনিয়া রাগে বিকট বৃংহণে চাঁরাদিক কাঁপাইয়া জল হইতে উাঠয়া 
উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। ॥৩ 

'বৈদ্য আসিয়া হষ্ভির ক্ষতম্থান মু'ছিয়া ওষুধের প্রলেপ দিলে রাজা উহার 
পৃচ্ঠে, মন্তকে হাত বৃলাইয়া বলিলেন, “তোমাকে আম 'সংহলের সবপ্রধান 
যোদ্ধা কারিতোঁছ।* কণ্ডুল হন্ডিকে আহারাদ প্রদান কারয়া, ক্ষতন্থান 
পারত্কার কাপড়ে বাঁধিয়া, সারা অঙ্গ সাত ভাঁজ মাহষ চমে ঢাঁকয়া, রাজা 
উহার সারা শরখর লুরাক্ষত কাঁরয়া দিলেন । 

অতঃপর বজ্ 'ননাদে চারাদক কাঁম্পত কাঁরয়া কণ্চুল হাঁ্ডি প্রচণ্ড বেগে, 


৯৭ থ,.পবংশ 


ছহটয়া গিয়া নগর দ্বারে আঘাত করিল। লোহায় নামত সেই নগরদ্বার 
দেওয়াল হইতে খাসিয়া গিয়া প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পাঁড়ল। দ্বারের উপরের 
তোরণাটও ভাঁঙিয়া গেল । হচ্ছি সেই দ্বার প্রচণ্ড আক্রোশে পরদালত কাঁরয়া 
চুরমার কারয়া দল । ভগ্ন তোরণাট যাহাতে হস্তির পৃচ্ছে না পড়ে সেই 
উদ্দেশো যোদ্ধা নন্দশীমত্ত ছহাটয়া আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া পড়ম্ত ভগ্ন 
তোরণাট হন্ভির পৃষ্ঠে পাঁড়তে না দয়া প্রবল বেগে উহা হাত দিয়া সরাইয়া 
দয়া 'তাঁন কণ্ডুল হাঁন্তির ক্ষতস্থানে পুনরায় আঘাত পাইতে দিলেন না। 
প্‌বে এই যোদ্ধা কণ্ডুল হাস্তির দুইটি দস্ত ধারয়া উহাকে মাটিতে বসাইয়া 
'দিয়াছলেন। সেই কারণে এই যোদ্ধার প্রাঁত কণ্ডুল হ'স্তর মনে যে রাগ 
জাময়াছিল তাহা এই ঘটনায় উাবয়া গেল । কণ্ডুল হস্ত কৃতজ্ঞতা স্বরুপ 
নন্দীমিত্তকে ভগ্র নগরদ্ধার 'দিয়া প্রথমে প্রবেশ করতে হীঙ্গত কাঁরলে, 
নম্দীমিত্ত উহা বুঝিতে পাঁরয়া বললেন, “অন্য বর যোদ্ধার তৈয়ারণ পথ 
ব্যবহার কাঁরয়া আমি নগরে প্রবেশ কারব না। এই বাঁলয়া নম্দীমিত্ত 
আঠারো হাত উচ্চ প্রন্তরের প্রাচীর বেষ্টনী নিজ হস্তে আঘাত কাঁরলেন। 
সেই প্রচণ্ড আঘাতে প্রাচীরের আট হাত দৈর্ঘ্য একটি অংশ ভাঁঙয়া পাঁড়ল॥ 
নদ্দশীমত্ত তখন সহযোদ্ধা সুরানম্মল-এর শদকে তাকাইলেন। তিন সেই 
ভগ্ন প্রাচীর দোঁখয়া উহার উপর দয়া লাফ 'দিয়া নগরে প্রবেশ কারিলেন। 
-নন্দীমত্তও সেই ভগ্ন স্হান 'দিয়া নগরে প্রবেশ কারলেন। তখন অন্য 
[তিনজন যোদ্ধা, গোটঠইমবর, মহাসেন ও পদুত্তাভয়, অন্য [িনট দ্বারের 
সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টন? ভগ্ন কারয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ কারলেন। 
নগরে প্রবেশ কারিয়৷ কণ্ডুল হ1”৩ শংঠে রথ৮& তুলিয়। লইয়া দাঁমলদের 
দকে ধাবিত হইল । নম্দীমত্ত ভগ্ন শকট তুলিয়া লইয়া, গোট:ঠইমবর 
গোটা নারকেল বক্ষ উৎপাঁটিত কাঁরয়া লইয়া, মহাসেন গোটা তালবক্ষ 
উৎপা?টত কাঁরয়া লইয়া, পবত্তাভয় গদা লইয়া ও সুরনিম্মল তরবার লইয়া 
দাঁমলদের প্রাত ধাঁবত হইলেন । 'ি?জত নগরের সকল দামলদের তাঁহারা 
ধবংস করলেন । ' 
অতঃপর রাজা অভয় শগারলোকে'র দমিলরাজা গ্ারয়কে পরাস্ত 
কাঁরলেন ও মহেল নগরের দামলরাজা মহেলকে পরাস্ত কাঁরিলেন। 
এইভাবে রাজা “দুট্রগামন*অভয়' চারি মাসের মধ্যে সকল দামলদের 
পরাস্ত কারলেন। 


থপবংশ ৯৩ 


অতঃপর রাজা সসৈন্যে অনরাধাপুরে১ গিয়া কাশ পবতে শিবির হ্থাপন 
কাঁরলন। সৈনাদের ব্যবহারের জন্য তান সেইস্হানে একাঁটি পুহ্কারণশ২' 
খনন কাঁরয়া জৈোম্ঠ মাসের প্রথম দিকে 'জল-উৎসব' পালন কারলেন। 

দাঁমলরাজ ঈলাড় রাজা দ:ট্রগামনী-অভয়-এর আগমন বাতা শহনিয়া 
মম্তীদের সাহত পরামশ* কারয়া পরাদিন আক্রমণের মনস্হ কাঁরলেন। 
দুট্টগামনী রাজাও নজ যোদ্ধাদের পরাঘশে" তাঁহার বহৎ সৈন্যদলকে 
বা্রশাটি অংশে 'বিভন্ত কারয়া প্রাতাঁট অংশের সম্মখভাগে একটি রাজার: 
মতি ও ছনত্রধারী স্হাপন কারলেন । 

পরাদন রাজা ঈলাড় বর্মে সসচ্জিত হুইয়া মহাপর্'ত হস্তির পুষ্ঠে 
আরোহণ কারিয়া বহ সৈনাস্হ রাজাকে আক্রমণ কারতে চাঁললেন। রাজা 
দুট্ুগামনী উন্তরূপে তাঁহার সৈনাদের সাজাইয়া নিজে সৈন্যদের ব্যহের 
গভীর কেন্দ্রসহলে রইলেন। 

দমিলরাজ ঈলাড় আক্রমণ শুরু কাঁরলে তাঁহার পরাক্রম বীর যোদ্ধা 
দীঘজত্বু ঢাল-তরোয়াল হাতে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পাঁড়য়া আঠারো হন্ভ উধ্ে 
লাফ দয়া উঠিয়া রাজার মাতিসহ সৈন্যদের প্রথম অংশাঁটি ধংস 
কাঁরলেন। ॥৪8॥ 

এইভাবে দীঘজত্তু আরও [কছ অংশের সৈন্য ধংস কারিয়া বঠহের 
কেন্দ্রস্হলে অবাস্হত রাজার সম্মুখে উপাস্হত হইলেন। রাজার যোদ্ধা, 
সুরনিম্মল রাজা আক্রান্ত হইতেছেন বুঝিয়া দণঘজত্ুহকে উদ্দেশ কারয়া 
কুৎসা কাঁরয়া উঠিলেন ৷ দাীধজত্তু ইহা শুনিয়া ভাবলেন, প্রথমে আম 
এই যোদ্ধাকে হত্যা কারব”। এইরপ ভাবিয়া দঘজত্; রাগান্বিত হইয়া 
সুরানম্মলকে আঘাত কাঁরতে উধের্ লাফাইয়া উঠলেন । শুনা হইতে 
ভামতে অবতরণ হইয়া দশঘজত্তু সুরাঁনম্মলকে ঢাল 'দিয়া আঘাত কারতে 
গেলে সুরাঁনম্মল উহা কৌশলে এড়াইয়া, সেই ঢাল আঘাতে চূর্ণ কাঁরলেন। 
ঢালশুন্য দঘজত্বহ ভূমিতে পাড়য়া গেলেন। এই সুযোগে সহরাঁনম্মল 
তাঁহাকে তরবারি দিয়া আঘাত করিলেন। সেই মুহুর্তে সহচর যোদ্ধা 
ফুসদেব মেঘগজনের ন্যায় শঙ্খধবনি কারিয়া উঠিলেন । সেই প্রচণ্ড শব্দে 





১. এই নগর ছিল পূবে শ্রীলঙ্কার রাজধাবণ ॥ 
২* [তিষ্য--প্রদ্কারণা। 


৯৪ থপবংশ 


দমিল সৈন্যগণ পাগল প্রার হইয়া ইতচ্ভতঃ ছটিতে লাগল । 'বিপদ বারা 
দমিলরাজ ঈলাড় যুদ্ধক্ষেত্ন ছাঁড়য়া পলায়ন কারলেন। সেই সময় বহু 
'দামল সৈন্য হতাহত হইল । কাশ পরতের পুহ্কাঁরণীর জল তাহাদের 
'রস্তে লাল হইয়া উঠিল । অতঃপর সেই পুম্কারিণশর নাম হইল “কুলত্তভাপি, 
(কুলের অন্ত" পহ্কারিণশ )। 

রাজা “দক্ট্রগামনণ-অভয়” ঘোষণা কারিলেন দাঁমলরাজ ঈলাড়'কে কেবল 
1তাঁনই হত্যা করিবেন । এই সগুকল্পে তিনি কণ্ডুল হাস্তির পৃচ্ঠে আরোহণ 
কারয়া দামলরাজ ঈলাড়-এর পশ্চাদ অনুসরণ কারয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের 
[নিকটে আসলেন এবং সেই চ্ছানে দুই রাজার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল । 
একসমগ্ন কণ্ডুল হস্ত তাহার দস্ত দিয়া দাগলরাজার মহাপবত হন্ভিকে 
প্রচণ্ড আঘাত কাঁরল, আর সেই সময় রাজা দ:ট্রগামনশ দামলরাজকে শরাহত 
কারলেন। মহাপবত হান্ত ও উহার আরোহণ রাজা ঈলাড় উভয়ে ভূমিতে 
পাঁড়য়া গেলন। রাজা ঈলাড় ও তাঁহার হৃষ্ডি প্রাণত্যাগ্গ কাঁরল। 

এইভাবে ঈলাড়কে পরান্ত কাঁরয়া রাজা দন্ট্রগামনী-অভয় সসৈন্যে 
'প্লাজধানশ নগরে প্রবেশ কারলেন। রাজধানশ দখল কারয়া, সিংহলের 
সকল দামিল রাজাদের বশ্দশ কাঁরয়া, তান সেই দেশের সকল রাজাকে এক 
রাজার অধীনে এঁক্যবদ্ধ কাঁরলেন। ॥ & ॥ 

রাজা অভয় দমিলরাজ ঈলাড়-এর মরদেহ রাজোচিত সম্মানে সংকার 
কাঁরলেন। উচ্চ চড়াবাশি্ট একটি গহহে রাজা ঈলাড়-এর মরদেহ দাহ 
কাঁরয়া রাজা দনুট্রগামনী সেই শ্থানে ঈলাড়-এর স্মতিতে মাঁন্দর স্থাপন 
কাঁরলেন এবং যথাযথ সম্মান প্রত্রশশ কারলেনশ। অদ্যণ্ড কোন ন্লাজা সেই 
স্হানের নিকটস্হ হইলে তাঁহার বাদ্য থামাইয়া রাজা ঈলাড়কে সম্মান 
প্রদশ'ন করেন। 

মহারাজ দনট্রগামনশ-অভয় বা্শজন দ্বমিল রাজাকে হত্যা কারয়া দ্বীপে 
নংহাত হ্থাপন করেন । সকল রাজ্য অতঃপর এক রাজার অধশনে হয় । 

রাজা দুট্রগামনশ-অভয় বখন 1ভাজত নগর দখল করেন, সেই সময় দামল 
'রাজা ঈলাড় যোদ্ধা দঘজত্তুর পরামর্শে তাঁহার ভ্রাতুষ্পূত্র পরমবশর যোম্ধা 
ভল্লহক'কে শ্বীঘ্র রাজধানপ নগরে আসিতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। সেই 
পরমবশর যোদ্ধা ভল্লুক ষাট হাজার সৈন্য লইয়া রাজা ঈলাড়-এর মরদেহের 
সংকারের সাতাঁদন পর রাজধানশ নগরে আসিয়া উপাচ্ছুত হইলেন। 


থ,পবংশ ৯ 


ব্াদদও তান খুল্লতাত রাজা ঈলাড়-এর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন, তব 
কাপুরুযোচিত লঙ্জা দূর 'কারতে তান রাজা দুট্টগামনণর সাহত যুদ্ধ 
কাঁরতে মনচ্ছ কারলেন। তান সেই কারণে মহাতশথ নগর হইতে আসিয়া 
রাজধানী নগরের সাল্মকটে এ“কোলম-বহালকঃ গ্রামে শাবির স্হাপন 
কাঁরলেন। 

রাজা দ্দহদ্রগামনী-অভয়* উহা শহানয়া স্বয়ং কণ্ডুল হান্তর পচ্ঠে 
আরোহথপবকি সসৈন্যে ষুদ্ধে চাললেন। যোদ্ধা ফুস্যদেবও প অস্ত্রে 
স্জত হইয়া ( তরবার, ধনুক, বশাঃ ঢাল ও কুড়াল) রাজার ?পছনে 
কণ্ড্‌ল হান্ভর পৃ্ঠে বাঁসয়াছলেন। 

পরমবীর যোদ্ধা ভল্লুকও পঙ অস্ম্ে সাঁঞ্জত হইয়া হচ্ির পৃষ্ঠে চাঁড়য়া 
দুট্টগ্ামনণ রাজার দকে অগ্রসর হইলেন । সেই সময় কণ্ডূল হান্ডি গাতবেগ 
'কমাইতে ধশরে ধীরে পিছু হাঁটিল। হাঁম্তভর সাহত পাঁরবত সৈনাগণও 
কত পিছ হটিলেন। ইহা দোঁথিয়া রাজা ফুস্যদেবকে বাঁললেন, 'গত 
অন্টাবংশাত যুদ্ধে এই হন্তি কখনও [পিছ হটে নাই। িস্ত- এখন এই হাত 
পছদ হাঁটিল কেন? ফুস্যদেব বাঁললেন, “মহারাজ ! জর আমাদেরই । 
ইহা বৃঝিয়া হচ্ডি পিছু হটিয়াছে। যেই স্হানে জিত হইবে, হন্ভি সেই 
ঞ্হানে 'স্হির হইবে । 

অতঃপর বার যোদ্ধা কণ্ডুল হাঞ্তি মহাবহারের ভীমর অন্তগত 
নগররক্ষক দেবতার মান্পরের পাশ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। 

পরমবণর যোদ্ধা ভল্লুক ছহাটয়া আসিয়া রাজা দণ্ট্রগামন"?কে ব্যঙ্গ করিলে 
রাজা তাঁহার তরবারতে 'নজের মুখ আড়াল কাঁরয়া তাঁহাকে প্রতুযুত্তর 
খদলেন । যোদ্ধা ভল্লুক শর 'ন্ক্ষেপ কাঁরলে উহা রাজার তরবারতে আঘাত 
কারল। ভল্লুক আনন্দে বিকট অদ্রহাস্য কারয়। উঠিলেঃ যোদ্ধা ফুস্যদেব 
প্লাজার পছন হইতে ভল্লহকের মহখগহবরে শর নিক্ষেপ কারলেন। যোদ্ধা 
ভল্লুক শরাঘাতে হি: উঠাইয়া হন্ভিপৃঙ্ঞ হইতে উজ্টাইয়া পুপাঁড়তে গেলে, 
ফুস্যদেব তাঁহার হাঁটুতে শরাঘাত করিয়া হাঁটু নামাইয়া ভল্লঃকের মস্তক 
রাজা দহুট্রগামনশীর দকে নত করাইলেন। 

যুদ্ধে জয়) হইয়া রাজা দবট্রগামনী রাজধানী নগরে ফিরিয়া গিয়া 
ভাঁমতে শর প্রোথিত কারয়া সেই শর প্রমাণ উচ্চ কাহাপনের (বর্তমান 
টাকা) স্তৃথ কারয়া সেই নকল কাহাপন ফুস্াদেবকে উপহার স্বরূপ 


৯৬ থুপবংশ 


প্রদান কারলেন। ॥ ৬ ॥ 

সমগ্র সংহলের রাজা হইয়া দ-ট্রগামনশ-অভয় 'বাভষ দরান্তের 
রাজ্যগালর প্রধান কাঁরয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধাদের সেই সকল রাজ্যগালর' 
দেখাশোনার ভার দিলেন। যোদ্ধা পহত্তাভয় 'কিম্তু কোন রাজোর প্রধান 
হইতে চাইলেন না। রাজা তাঁহাকে ইহার কারণ 'জজ্ঞাসা কাঁরলে তানি 
বাললেন, “মহারাজ! আরও যুদ্ধ এখনো বাকি আছে।” রাজা 
বাঁললেন, 'আর যুদ্ধ কোথায়? সকল রাজ্য এখন একই রাজার অধানে 
আসিয়াছে । 1তাঁন বাললেনঃ “মহারাজ ! দুঃখ উৎপাদক বিদ্রোহ শান্তর 
ণবরুদ্ধে আমার এই যুদ্ধ ।* রাজা তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিলেও 
যোদ্ধা পৃত্তাভয় রাজার অনুরোধ 'ব্নয়ে প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন। অতঃপর 
রাজার অনৃমাঁত লইয়া তান 1ভক্ষুত্ব গ্রহণ কাঁরলেন ও পরে অহন প্রাপ্ত 
হইলেন। 

একাদন রাজা রাজপ্রাসাদের ছাদে রাজাসনে বাঁসয়া অতাঁতের গোরবমর 
যুদ্ধজয়ে বহু সৈন্য হতাহতের কথা স্মরণ কাঁরলে, তাঁহার মন ভারাক্লাম্ত 
হইল। তান তখন ভাবিলেন, “এই সকল কর্ম আমার স্বর্গে যাইবার 
পথে বাধাস্বর্প হইবে । তখন পিয়ংগয দ্বীপের অহতগণ রাজার এইরহপ 
ভাবনার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের আটজন অহ্ত ভিক্ষুদের রাজাকে 
সান্ষনা দিতে পাঠাইলেন। 

উন্ত অহতগণ রাজপ্রাসাদেক্ ছাদে রাজার নিকট উপাঁস্হত হইলেন । 
রাজা তাঁহাদের নত মস্তকে প্রণাম-আভবাদন কাঁরয়া আসনে বাঁসতে 'দিয়া 
তাঁহাদের আসবার কারণ হাসা কারলেন। অহতগণ রাজাকে তাঁহাদের 
আসবার কারণ ব্যস্ত কারয়া রাজাকে বাঁললন যে, রাজার অতীতের কম” 
সকল স্বগের পথে প্রাতিব্ধক হইবে না। রাজাকে অহণতগ্ণণ উহা বুঝাইয়া 
বাঁললেঃ রাজা তাঁহাদের কথায় সাম্স্বনা লাভ কারয়া নতমস্তকে তাঁহাদের 
প্রণাম কারলেন। অহতগণ অতঃপর প্রস্থান করিলে রাজা ভাবলেন, 
“আমার মাতাশীপতার কাছে আম প্রাতজ্ঞাবঙ্ধ হইয়াছ যে ভিক্ষৃদের দান 
না 'দিয়া আম কখনও আহার গ্রহণ কারব না । আমাক “এই প্রাতজ্ঞা 
কখনও ভঙ্গ কারয়াছ ? রাজা তথন চিন্তা কাঁরয়া স্মরণ কাঁরঙলেন যেঃ এই 
প্রীতজ্ঞা বস্ম:ত হইয়া তান একবার একাঁটি গোলমারচের দানা সকালে 
মুখে দিয়াছলেন। ভিক্ষদের দান না দিয়া এই আহারের প্রায়শ্চিত 


থ.পবংশ ৭১৭ 


তাঁহাকে করিতেই হইবে । 

রাজ আভষেকের সাতাঁদন পর উৎসব সমাপ্ত হইলে, রাজ-পারষদ সহ 
রাজা 'তষ্য-পুজ্কারণণশতে “জল-্উৎসব* উদ-যাপন কারতে গেলে, রাজোর 
প্রজাগণ সেই স্হানে গিয়া রাজাকে বহু উপহার প্রদান কাঁরল। 
পনুভ্কারণশর পাশ্ববতণ“ স্হানে পরে “মরচভাত্ত বহার, প্রাতষ্ঠা করা হয়। 

॥ ৭ ॥ 

উন্ত স্হানে রাজবশা প্রোথিত কাঁরয়া রাজা রাজঅস্তঃপয়ের নারশদের 
দ্বারা পারবত হইয়া সারাদন উৎসবে মাতয়া, সায়াছে রাজপ্রাসাদে 
গরিবার মানসে সেই স্হান হইতে রাজবশশা তুলিয়া লইতে 'নিদেশ 
ণদলেন। 'কম্তু নানাভাবে চেষ্টা কাঁরয়াও রাজার অনুচরগণ সেই বশা 
ভুঁম হইতে তুলতে পাণরল না । এই ঘটনায়, বস্ময়ে রাজার অনহচরগণ 
সেই স্হানকে ফুল, মালা ও সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া পুজা কাঁরলেন। রাজা ইহা 
দোখয়া আনন্দ চিন্তে সেই স্হানাঁট 'ঘারয়া "দয়া নগরে ধফাঁরয়া গেলেন। 
পরে সেই স্হানাঁট 'ঘারয়া রাজা একটি মাঁন্দর ও বিহার 'ীনমণাণ কারলেন। 
সেই বহার সংলগ্ন স্হানে ীভক্ষ:দের সমাবেশের জন্য একট বৃহৎ কক্ষও 
শানমাণ কাঁরলেন* যাহার থাম স্হাঁপত হইয়াছিল পাশ্বস্হ 1তিষ্য" 
পুজ্করিণসতে | 

অতঃপর সেই স্হানে উপাস্হত শত সহম্র ক্ষ ও নব্বই হাজার 
1ভক্ষুণণর সমাবেশে রাজা নতমস্তকে সকলকে প্রণাম কারয়া বাঁললেন, “হে 
মহাঘগণ! আমি ভুলবশতঃ একাঁদন ভক্ষুদের দান না দিয়া গোলমরিচের 
একট দানা ভক্ষণ কাঁরয়াছলাম। সেই কমের গ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আম 
এই “মার5ভাত্বি"শবহার' মাঁশ্দরসহ স্হাপন কারিলাম। রাজা জল ঢালয়া 
ভক্ষুসঙ্ঘকে উহা দানস্বরূপ প্রদান কাঁরলেন। রাজা অভয় সাতাঁদন 
ধাঁরয়া বহু ভিক্ষদের নানারপ প্রয়োজনগয় বস্তুসকল দান কাঁরলেন। সেই 
সকল দানসামগ্রধর মূল্য অনুমান শত সহমত কাঁহাপন। 

রাজা দ:ট্রগামনশ- অভয় যুদ্ধে 'বজয়শ হইয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, 
ত্ররত্বে বিশ্বস্ত "চিত্তে শাস্তার অনুশাসনের গৌরব বণাদ্ধর জন্য» মাঁন্দর, 
বহার, সভাকক্ষ ইত্যাঁদ স্হাপন কাঁরয়া এবং ভক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান 
সামগ্রণ প্রদান কাঁরয়া যাহা ব্যয় করলেন তাহা অনুমানে প্রায় উাঁনশ 
কোট কাঁহাপন হইবে। 


৯৮ থ,পবংশ 


অতএব, বজ্জন আসান্ত ক্ষয় কারয়া অস্হায়শ, মলাহশীন, আনত, 
সম্পদসকল পাঁরত্যাগ কারয়া, পরম শাণ্ত ও সুখের জন্য সক কারয়া 
সবর্দা যাহা অপারহাধ তাহা অজন কারবে। ॥৮॥ 


মরিচভাত্ত বিহারের কথা সমাপ্ত 


অক্সোদশ পরিচ্ছেদ 
সতুপের উপাদান প্রাপ্তির কথ। 


অতঃপর রাজার মনে উদয় হইল যে, প্‌বে ভিক্ষু মহেন্দ্র, তাঁহার পুব" 
“পহরুষ রাজা দেবাপ্রয় তিষ্যকে বালয়াছলেন যে, একসময় রাজা দুট্রগামনশ- 
অভয় একাঁট বৃহৎ স্তুপ 'নিমণাণ কারবেন। সেই স্তুপ হইবে একশ কুঁড়ি 
হাত উচ্চ ও সোনার মালায় মোড়া । সেই রাজা ভিক্ষদের জন্য একাঁট 
আবাসও দ্ছাপন কাঁরবেন যাহা হইবে নয়তলা উচ্চ লোহার প্রাসাদ 
€ লোৌহপাসাদ- )। এইরূপ ভাবনা মনে উদয় হইলে রাজা অভয় চারাঁদকে 
চোখ বুলাইলে প্রাসাদের একটি [সম্ধুকে একাঁট স্বর্ণফলক 'তাঁন দোখিতে 
পাইলেন। সেই স্বণ্ণফলকে াখত আছে, “ভাঁবধ্যতে একশ চাল্লশ 
বৎসর পরে, রাজা কাকবর্ণ-তষ্যের পনর রাজা দট্রগামনীশঅভয় এইসব 
কাঁরবেন ।, 

ইহা দোথয়া রাজা আনন্দে হাততালি "দয়া উঠিলেন। তান 
ভাবলেন, তবে নিশ্চয়ই ভিক্ষু মহেন্দ্র আমাকে প্‌বেছই চিনিয়াছেন। 0১ ॥ 

পরাঁদন প্রতয্যযষে রাজা মহামেঘ কুঞ্জে গিয়া সেই স্থানে অবন্ছানরত 
ভক্ষ-সঞ্ঘকে বাললেন “হে মহাঘণগণ ! আম স্বগর্শয় সহযমা মাণ্ডিত 
প্রাসাদোপম উচ্চ আবাস বা বহার [নমাণ কারিতে ইচ্ছুক ॥ আপনারা 
দেবলোক হইতে সেইরূপ একাঁট নকসা কাপড়ে অঠ্কিত কাঁরয়া আমাকে 
আনয়া দিন ।” ভিক্ষুসঙ্ঘ সম্মত হইয়া আটজন অহন প্রাপ্ত ভিক্ষুদের 
দেবলোকে পাঠাইলেন । সেই ভিক্ষুগণ দেবলোকে গিয়া বিশটি দেবতার 
আবাস বার যোজন দৈঘণ ও আটচাল্লশ যোজন পারধি যুন্ত একাঁট রদ্বখাচত 
প্রাসাদ দোখতে পাইলেন । সেই প্রাসাদের ছিল হাজার চড়া, এবং নয়তলা 
উচ্চ। উহার কক্ষ সংখ্যা ছিল এক হাজার । প্রাসাদটি শৃন্যে ভাসমান । 
বরণ নামক এক দেবতার কন্যার পণ্যের ফলে সেই প্রাসাদ সহ্টি 
হইয়াছে । ভিক্ষুগণ সেই প্রাসাদের নকশা সদর নিয়া সুতির কাপড়ে 
অগ্কন কারয়া উহা মহামেঘ কুঙ্জের িক্ষুসঞ্ঘকে প্রদান কাঁরলেন ॥ ভিক্ষু সঞ্ঘ 
সেই নকশা রাজাকে পাঠাইলেন । রাজা নকশ্য দৌখয়া প্রীত হইলেন ও 


সেইরূপ নকশার লোহপ্রাসাদ গনমণাণ কাঁরলেন। 


১০০ থ.পবংশ 


উন্ত কাজের জন্য রাজা বিনা পারশ্রীমকে কোন শ্রীমককে কাজ 
করাইলেন না। রাজা হহা ভেরশর শব্দে ঘোষণাও কারিলেন। 

সেই প্রাসাদের চারটি প্রবেশ দ্বারের প্রাতটি দ্বারে রাজা আশশ হাজার 
স্বর্ণ মূদ্রা রাখলেন । প্রথমে শ্রামকদের উহা বিতরণ কাঁরিয়া রাজা কাজ 
শুর কারলেন। পরে তান প্রাতীট প্রবেশ দ্বারে বহু হাজার জালা ভাত" 
গুড় তেল, চান, মধু এবং হাজার বাশ্ডিল পাঁরচ্ছদ রাখয়া শ্রামকদের 
পারশ্রীমক হিসাবে উহা প্রদান কাঁরলেন। 

প্রাসাদাঁট দৈঘে ও প্রচ্ছে হাজার হাত, উচ্চতাও তাহাই । নয়তলা উচ্চ 
প্রাসাদাটর প্রাতিতলার চূড়া ছিল একশত ॥ চূড়াগুঁল 'ছিল রূপার পাতে 
মোড়া ও তাহাতে ছিল সার সার সোনার ঘণ্টা । চংড়াগহীলর শী 
ছল নানা মাণমন্তা বসানো । প্রাসাদের হাজার কক্ষে ছল অসংখ্য 
জানালা । প্রাতাঁট কক্ষ ছিল মাঁণমনুক্তা খাঁচত। 

রাজা পূর্বে ভেস-সভনের রথের কথা শুনিয়াছিলেন। মাহলারা সেই 
রথ ব্যবহার কারতেন ৷ রাজা প্রাসাদাঁটর মাঝখানে সেইর্‌প রথের ন্যায় 
একাঁট রত্বখচিত 'শাঁবর 'নর্মাণ কারলেন। সেই 'শাবরের প্রাতাট চ্ন্তে 
1সংহ, বাঘঃ ইত্যাঁদ নানা জীবজম্তুর মাত িম্ণাণ করাইলেন । উহাতে 
দেব-দেবীর মৃর্তিও ছিল। সেই 'শাবরের মধ্যচ্ছলে ছিল সপ্তরতুখাঁচন্ 
হণন্তদস্তের ীসংহাসন । উহা স্থাপিত ছিল স্বচ্ছ পাথরের বোদতে । 
[সংহাসনের পিছনে 'ছিল সষের ন্যায় উষ্জহল স্বর্ণচক্র । সংহাসনের 
উপরে ছিল রুপার ছন্ঃ নানারপ ঘণ্টা ঝৃলানো । সিংহাসনের বোদতে ছিল 
আটাট পাঁবন্ত চিহুসকল । 

জাতকের নানা কাঁহনী, সযঃ চন্দ্র, তারা, নক্ষন্ত, নানা লতাপাতা, 
ফুল ইত্যাণদ আকত 'ছিল প্রাসাদের প্রাঁতাট কক্ষের দেওয়ালে । প্রাতাঁট কক্ষে 
ছল মূল্যবান পালঞ্ক এবং কেদারা। ভিক্ষঃদের জন্য মূলাবান বিছানা, 
আনন, পশমের চাদর॥ কম্বল ইত্যাদি দেওয়া 'ছিল প্রাসাদের সকল কক্ষে । 

ভিক্ষুদের মুখ ধৃইবার পানর ও হাতা ছিল সোনায় তৈয়ারণ। প্রাসাদের 
চাঁরপ্বারে ছিল চারাটি সুশ্দর তোরণ । প্রাসাদের দেওয়ালের গাঁথুনশ 'ছিল 
তামার ও লোহার ইটের । সেই কারণে উহাকে লৌহপ্রাসাদ বলা হইত ॥" 


সেই প্রাসাদ [নমশণ পমাপ্ত হইলে উহা দেবলোকের সেই গ্বগণয় 
প্রাসাদের ন্যায় হইল। 


থ,পবংশ ৯০৯ 


অতঃপর রাজা 'ভিক্ষুসঞ্ঘকে সেই প্রাসাদাট দান কারলেন, ঠিক যেমন 
শতাঁন মার5ভাত্ত বিহার দান কারয়াছলেন। 


ভক্ষুগণ নিজেদের আধ্যাঁত্মক উৎকষ'তা 1ভাত্তিতে সেই প্রাসাদের 'বাভন্ন 
তলায় অবস্থান কারলেন। প্রথমতলায় সাধারণ ভিক্ষ-গণ রহলেন। 'দ্বিতলে 
'ন্রীপটক বশারদরা রাঁহলেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চমতলে যথাক্রমে 
ন্রোতাপাত্ত, সাঁকদাগামশী ও অনাগামণ প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ রাঁহলেন। আর অহণত 
[ভক্ষুগণ প্রাসাদের সব“ উচ্চ তলায় রাহলেন। 


রাজা উপাঁস্হত ভিক্ষ-সঙ্ঘকে, জল ঢালয়া, প্রাসাদাট দান স্বরূপ 
প্রদান কারলেন। তারপর সাতাঁন ধাঁরয়া বহু ভিক্ষ:দের তিনি নানার্‌প 
প্রয়োজনীয় বস্তু দান কারলেন। এই সকল দানসামগ্রীর মূল্য বাদ দয়া 
শুধু মাত্র প্রাসাদ নিমণণ কারতে রাজার 'তাঁরশ কো কাঁহাপন খরচ 
হইল । 


যে অপাথব সম্পদ মৃত্যুর পরও মানুষের অনগামথ হয়, বিজ্ঞজন 
উহা প্রাপ্তর জন্য সাত পার্থব অনন্যগামণ ধনসকল দান করেন। ॥২॥ 


অতঃপর একাঁদিন রাজা বোধধবুক্ষকে পূজা কারয়া ধখন অনুরাধাপহর 
নগরে প্রবেশ কাঁরতোছলেন, তখন এক চ্ঘানে একাঁটি শিলান্ডপ্ত ভূমি ভেদ 
কারয়া দাঁড়াইয়া আছে 1তাঁন দোৌখতে পাইলেন । উহা দোঁখয়া অতগতের 
ভিক্ষু: মহোন্দ্রের উচ্চাঁরত ভাবষ্যৎ বাণশীট রাজার স্মরণ হইল। ভিক্ষু 
মহেন্দ্র মহাস্তৃপ 'নিমশাণের কথা বালয়াছলেন। 


প্রাসাদে প্রত্যাবত্ন কারয়া, আহারাদশেষে রাজা রাজাসনে শরণর 
এলাইয়া দয়া ভাবলেন, “দামিলদের জয় কাঁরতে "গিয়া স্বদেশবাসখরাও 
বহু কম্ট ভোগ কারয়াছে। কিন্তু এখন জনগণকে কষ্ট না দিয়া, সহাঁবচার 
ও ন্যায়-পরায়ণতার সাঁহত, আম মহাক্তুপ নিমণণের যথাথ" ইট নিমণণ 
কাঁরব কী কাঁরয়াঃ এই চিন্তা কাঁরবামান্র দেবলোকে হুলম্থৃল পাঁড়য়া 
গেল । দেবরাজ ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ 'বশ্বকর্মাকে ডাকয়া বাঁললেনঃ “হে প্রিয় 
মত! মহারাজ দ্ট্রগামনণ--অভয় মহাস্তুপের ইট িনমণণের কথা চিন্তা 
কারতেছেন। অন:রাধাপুূর নগরের এক যোজন উত্তরে গম্ভগরা নদশর তণয়ে 
আপাঁন সেই ইটসকল প্রস্তুত কারয়া রাঁখয়া ধফারয়া আসুন ।* িশ্বকমণা 
দেবরাজ ইচ্দ্রের কথা মতো তাহাই কারলেন। ॥৩ ॥ 


১০২ থ.পবংশ 


৪ 


পরাঁদন এক ব্যাধ তাহার কুকুরকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বাহুর হইয়া: 
নানাম্থান ঘুরয়া সেই হ্থানে আসলে এবং সেই স্তুপাকার ইটসকল লক্ষ্য না 
কাঁরয়া চাঁলয়া যাইতেছে দোঁথয়া, স্বর্গের এক দেবতা গোসাপের দেহ ধারণ 
কারয়া ব্যাধের সামনে উপদ্ছিত হইলেন। ব্যাধ ও তাহার কুকুর গোসাপকে 
মারিতে উহার পিছ ধাওয়া কারলে, গোসাপ ছহটিয়া গিয়া সেই ইটের 
স্তুপের দকে যাইয়া অদৃশ্য হইলেন। ব্যাধ এইবার ইটসকল দেখতে 
পাইল । ব্যাধ তখন ভাবল, “আমাদের রাজা মহাস্তুপ নমেশাণ কাঁরতে 
মনস্হ করিয়াছেন । সেই স্তপ নিমণাণের কিছ? সামগ্রণ আম এইখানে 
রাহয়াছে দোখতেছি |” মহা আনন্দে পরান প্রত্যষে ব্যাধ সেই সংবাদটি 
রাজাকে প্রদান কাঁরল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া খুশশ হইয়া ভাবলেন, 
“আমি সেই ইটসকল দোঁখতে যাইব ।, 

[িল্তু ঠিক সেই সময় কিছ: ব্যান্ত আরও একাট সুসংবাদ রাজাকে প্রদান 
কাঁরলেন । নগরের উত্তর-প্‌বণ কোণে. তিন যোজন দরে, আচারাভাঁত্ত গ্রামে, 
যোল একর১ জাঁমর উপর সোনার বহ'পিশ্ড উঠিয়াছে। রাত্রর তিন যাম 
ধাঁরয়া বছ্টির ফলে ভূমির উপারভাগ ধুইয়া গেলে, এই স্ব্ণীপণ্ডগ্ল মাটি 
ভেদ কাঁরয়া উঠিয়া সারা জাম ছাইয়া রাহয়াছে। ক; কিছ? স্বর্ণীপণ্ড 
এক বঘত দৈঘণ্। আবার 1কছ; স্বর্ণীপণ্ড আট আঙুল প্রমাণ। প্রতাষে 
গ্রামবাসীরা এই সকল স্বণশীপণ্ড ভূমিতে ছড়াইয়া রাহয়াছে দেখিয়া 
ভাবলেন “রাজো'িত ধন এই জামতে উৎপন্ন হইয়াছে ।* কাঁতিপয় স্বণণপন্ড 
পাত্রে লইয়া ও জমিটিতে পাহারার ব্যবচ্ছা করিয়া গ্রামবাসপরা রাজার নিকট 
আসিয়া সংবাদটি প্রদান কাঁরলেন এবং পানের স্বর্ণীপণ্ডগ্াল রাজাকে 
দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদশ“ন কারলেন ও স্হানাঁটি 
সুরাক্ষত রাখতে তাঁহাদের নিদেশ দিলেন। 

সেই সময় রাজার নকট আরও একি সংবাদ আসল । অন:রাধাপুর 
নগরের পূর্ব দিকে, মহাগঙ্গার ওপারে, সাত যোজন দরে অবাস্হত 
“তমবাপাট” গ্রামে তামারাঁপণ্ড ভীম হইতে উাঠয়া আসয়াছে। 


১. মুল গ্রচ্হে বলা হয়েছে ষোল কারশ ভুমি” । “কাঁরশ' হচ্ছে প্রার 
এক একর । (/8210150% ০0105 910 15889500165 01 ০$101--- 
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থ,পবংশ ৬১০৩ 


গ্রামবাসীরা উহার কিছ;টা কাটিয়া পান্রে লইয়া রাজার নিকট আপিয়া 
সংবাদটি প্রদান করিয়া উহা দেখাইলেন। রাজা তাঁহাদের ও বথাযোগঃ 
সম্মান প্রদর্শন কাঁরলেন ও স্হানাট সংরাক্ষত রাখতে তাঁহাদের নদে'শ 
[দিলেন। ্‌ 

আরও একটি সংবাদ সেই সময় রাজার নিকট পেশীছল। নগরের 
দাঁক্ষণ-প্‌ব কোণে, চার যোজন দরে অবাস্হত লুমনভাপণ গ্রামে বহ রত্ব 
ভূমি হইতে উঠিয়া আপিয়াছে। সেই রত্বের মধ্যে বহু চাঁন ও নীলকাস্ত 
মাঁণও রাহয়াছে। গ্রামবাসশরা উহার কিছুটা পাত্রে লইয়া রাজার নিকট 
আ'সয়া সংবাদটি রাজাকে প্রদান কাঁরয়া রত্বসকল রাজাকে দেখাইলেন। 
রাজা তাঁহাদেরও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্হানটি সংরাক্ষিত 
রাখতে তাঁহাদের নদেশ দলেন। 

আরও একাঁট সংবাদ রাজার নিকট পেশীছিল। নগরের দক্ষিণ দিকে 
আট যোজন দূরে অবাস্হত অম্বটঠকোল গ্রামে লোহারাঁপণ্ড ভূমি হইতে 


উাঠয়া আসিয়াছে । 


সেই সময় নগরের এক বাঁণক তেতুল আদা ইত্যাঁদ আনয়ন কাঁরতে 
শকটসহ 'মহালয়ে" যাইতোছলেন। পাঁথ মধ্যে একট পাহাড়ের নীচে থামিয়া 
শকট হইতে পশহ খালয়া দয়া, ছাঁড়র খোঁজে পাহাড়ে উঠিয়া একট বাতাবি 
লেবুর গাছ দেখিতে পাইলেন। সেই গাছের সর একটি শাখায় জলের 
কলসণর ন্যায় প্রকাণ্ড একটি বাতাবি লেবু ধাঁরয়াছে। সেই লেবহর ভারে 
শাখাটি নৃইয়া পাঁড়িয়াছে এবং লেবহাটি একটি ?শলাখণ্ডের উপর অবচ্ছিত 
রাঁহয়াছে। বাঁণক লেব্‌ট ধাঁরয়া দোঁখয়া বীঝলেন উহা পক ফল। ইহা 
বৃঝিয়া বাঁণক ফলের বোঁটাট শাখা হইতে ছেদন কাঁরলে শাখা'ট ভারমনন্ত 
হইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেল । 

অতঃপর বাঁণক ভাবিলেন, 'এই ফলের উত্তম অংশাট দানস্বরূপ প্রদান 
কারয়া পরে বাঁক অংশাঁট আম গ্রহণ কাঁরব।' এইরূপ চিন্তা কাঁরতেই 
চারজন অহণত ভিক্ষহ 'ভিক্ষাপান্ন হাতে তাঁহার সম্মহখে উপাস্হত হইলেন। 
তাঁহাদের দোঁখয়া বাঁণক প্রণীত হইলেন। তান নত 'িরে তাঁহাদের 
পদবন্দনা কাঁরয়া বাঁপতে অনুরোধ কাঁরলেন ও ছার দিয়া ফলটি ছেদন 
কারয়া উপরের খোসাট ছাড়াইয়া ভিতরের ফল'টি বাহর কাঁরলেন। 


১০৪ পবংশ 


ফলের চারাঁদক হইতে রস নিগত হইতে দেখিয়া বাণক সেই রষ পাল্পে 
ধাঁরলেন। “মনো িলা"১ হদের জলের ন্যায় স্বর্ণবের সেই রস বাণক 
ানজ পান্ন হইতে ভিক্ষুদের ভিক্ষাপান্রে ঢালিয়া দিলেন । ভিক্ষুগণ সেই 
রসপণ ভিক্ষাপান্র লইয়া উধের্ব উঠিয়া শুন্যে উঁড়য়া চালয়া গেলেন। 

তখন বাঁণক সেই ফল লইয়া আহারে বাঁসলে, আরও চারজন অহণত 
[ভিক্ষু তাঁহার সামনে 1ভক্ষাপান্র হাতে উপান্থছত হইলেন। বাঁণক তাঁহাদের 
ভিক্ষাপাত্র ফলের দ্বর্ণবর্ণের শাঁসে পূণ কাঁরিয়া দিলেন। এই চারজন 
ভিক্ষুদের মধ্যে তিনজন ভিক্ষু পূর্ণ ভিক্ষাপান্র লইয়া শৃন্যে উঠিয়া চলিয়া 
গেলে, ব।কি একজন ভক্ষু ভিক্ষাপান্র হাতে পাহাড়ের নগচে নাময়া গিয়া 
আহার কাঁরতে বাঁসলেন। বাঁণক এইবার ফলের বাকি শাঁসের কিছুটা 
আহার কাঁরয়া, শেষ অংশটুকু পুটুলতে বাঁধিয়া রাখলেন । 

অতঃপর বাঁণক পুটালি কাঁধে পাহাড় হইতে নশচে নাময়া সেই ভক্ষুকে 
আহারান্তে উপাঁবন্ট দেখয়া, তাঁহাকে পানের জন্য ও ভিক্ষাপান্ মৃছিবার 
জন্য জল ও পাতা আনিয়া দলেন। অতঃপর ভিক্ষু আসন ত্যাগ কারয়া 
উঠিয়া বাঁণককে সম্বোধন কাঁরয়া বলিলেন “হে উপাসক ! আপান এই 
পথ ধরিয়া চল;ুন।” বাণক নতাঁশরে িক্ষ-কে প্রণাম কারিয়া শকটে পশু 
বাঁধয়া ভিক্ষু প্রদ্া্শত পথ ধাঁরয়া চাললেন। (সেই ক্ষ: পথাঁট শকট 
চলার উপযস্ত কাঁরয়া 'দিয়াছলেন )। 

বাঁণক সেই পথ ধারয়া গিয়া একটি গৃহার সম্মুখে আয়া উপাস্থিত 
হইলেন! শকট হইতে নামিয়া সেই গৃহা-গহবরে প্রবেশ কারয়া বাণক 
পহঞ্জীভূত র্‌পার স্তুপ সেইখানে দোখতে পাইলেন । উহার কিছ? টুকরা 
ছ;র দয়া কাটয়া লইয়া বাঁণক উহা যথাথই রূপা বুঝিতে পাঁরয়া 
সেই টুকরা লইয়া শকটে 'ফাঁরয়া আসলেন এবং শকটসহ শখন্র রাজধানশ 
নগর অনরাধাপুর আভিমুখে চাঁললেন। নগরের বাহিরে এক পুন্কাঁরণণর 
পাড়ে কাঁচ ঘাসাচ্ছন্ন স্থানে শকট রাখিয়া, শকট হইতে ভারবাহ পশুকে 
খিয়া সেই চ্ছানে বিচরণ কাঁরিতে দয়া দ্রুতপদে বাঁণক নগরে প্রবেশ করিয়া 
রাজার নিকট উপাদ্ছিত হইলেন। রাজাকে রূপার টুকরা টি দেখাইয়া বাঁণক 


১. এট একাট প্রাচীন পাহাড় । এর উল্লেখ আছে 'কুন্তকার জাতকে”এ। 
কিন্তু এখানে এটিকে হুদ রল" হয়েছে। 


থ.পবংশ ১০ 


সেই গুহার সংবাদাট তাঁহাকে প্রদান কারলেন। রাজা বাঁণককেও যথাযোগ্য 
সম্মান প্রদর্শন কারলেন । 

অতঃপর আরও একাঁট সংবাদ প্রজাগণ রাজাকে প্রদান কাঁরলেন। 
নগরের পশ্চিম দিকে, পাঁচ যোজন দংরে অবাস্থিত উরবেল পবতের 
সানহদেশের সমবদ্র সৈকতে হরশতকণীর আয়তন বিশিষ্ট পলা ও মুস্তা সমর 
হইতে ভীঠয়া আসিয়াছে । অনুমানে উহা আট শকটপুণ* পাঁরমাণ 
হইবে। সমহদ্রের ধীবরগণ উহা দোঁখয়া ভাবল “রাজোচিত ধন সমুদ্র হইতে 
য়া আসিয়াছে ।” ধীবরগণ সেই সকল মুল্যবান ধন একান্রত কারয়া 
রাখিয়া, সংরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, উহার কয়েকটা পাল্রে কাঁরয়া রাজাকে 
দেখাইয়া তাঁহাকে সংবাদাট দল। রাজা এই মকল ধশবরদেরও যথাযোগ্য 
সম্মান প্রদর্শন কারলেন। 

আবার আরও একাঁট সংবাদ প্রজাগণ রাজার নকট পেশছাইয়া দিলেন । 
নগরের উত্তর-পূব কোণে, সাতযোজন দূরে অবাচ্ছিত 'পোঁলিভাপণ গ্রামে 
একাঁটি পুজ্কারণীর পাড়ে আগাছার গহ্বরে চারটি ব:হৎ আকারের রত 
'পাঁড়য়া থাঁকতে দেখা গিয়াছে । আকারে প্রাতাট রদ ছিল পেষণণ প্রচ্ভরের 
ন্যায় চার আঙুল প্রমাণ দৈর্ঘ্য। উহাদের বণ" ছিল হালকা হলুদ অতাস 
পুছ্পের ন্যায়। “মত্ত? নামক এক ব্যাধ কুকুরসহ শকারে বাহর হইয়া নানা- 
স্থান ঘারয়া উত্ত স্থানে আসলে সেই রত্বগণীল সে দোখতে পায় । উহা 
দেখিয়া ব্যাধ ভাবিল “এই ধন রাজার উপযোগণী | 

ব্যাধ রত্বগুঁল বাল দয়া ঢাঁকয়া রাজার নিকট গিয়া সংবাদটি প্রদান 
কারল। রাজা সেই ব্যাধকেও যথোচিত সম্মান প্রদশন কাঁরলেন। 

রাজা বুঝলেন, দেবতাদের অপার ম!হমায় উত্ত উপাদানসকল স্তুপের 
জন্যই একই 1দনে উদয় হইয়াছে । যেই ম্থানে ইটসকল উদয় হইয়াছিল 
ও যেই স্হানে রূপার উদয় হইয়াছিল সেই সকল স্হানের নাম সেই বস্তুর 
'নামেই রাখা হইল ( ইটঠকাপাট্র ও রজতাপাট্রু )। ॥ ৪ ॥ 


স্তুপের উপাদান প্রাপ্তির কথা সমাপ্ত 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
স্তুপ প্রারস্তের কথা 


রাজা স্তুপ নিম্ণাণের সকল উপাদান সংগ্রহ কারিয়া ভাঁড়ার ঘরে জমা 
রাখিলেন। পরে বৈশাখশ পাঁণমার শুভ দিনে স্তুপের 'ভিতের ভূমি নম্াণ' 
শুরু কারলেন। 

প্রথমে শত রতন১ গভগর কাঁরিয়া জাম খনন করা হয় ॥ উহার চারাঁদকে 
শস্ত প্রাচশর দয়া ধুলা, বাল, মাটি পারশ্কার করা হয়। সেই সমতল 
ভাঁমর উপর পাথরের টুকরা বিছানো হইল । উহার উপর পাঁলমাটি ঢালা 
হইল । তারপর হাষ্ভির সাহায্যে উহা দঃরমহশ করা হইল ।॥ সুরধবান মহা- 
গাঙ্গা যেই চ্থানে পাহাড় হইতে সমতলে নামিয়া ঝনণ স্ট কারয়া '্িশ 
যোজন অবাধ ভূমি "সন্ত কাঁরয়াছে, যে স্থানে স্বতঃস্ফৃত“ভাবে ধান জন্মায়, 
সেই ভূমির নরম পাঁলমাটি মসৃণ ননগর ন্যায় । অহত প্রাপ্ত ভিক্ষুগণথ সেই 
পালমাটি আনিয়া 1দয়াছেন। সেই পলিমাটি িতের ভামর পাথরের 
টুকরার উপর ঢালা হইয়াছিল । দুরমহশ কাঁরয়া উহার উপর ইট 1বছানো 
হইল। উহার উপর চুণমাটির প্রলেপ পাঁড়ল। তার উপর লোহার জাল 
[বছানো হইল । তারপর বাল ঢালা হইল। হমবন্তের নদখতে ভেসে আসা 
পাথর গুড়ানো বালি অহ প্রাপ্ত ভিক্ষঃগণ আনিয়া 'দয়াছিলেন। উহাই 
ঢালা হইয়াছিল ভিতরে ভূমিতে । পাহাড়ী অঞ্চলের বৃক্ষের ধূনা মিষ্ট জলে 
নরম করিয়া ঢালা হইল সেই ভহীমতে । উহার উপর তামার পাত বিছাংয়া 
দেওয়া হইল । সেই পাত ছিল আট আঙুল পুরু । উহার উপর সেখকো 
1বষ 'মাশ্রত তিল তেল ঢালা হইল । তারপর সাত গ্কাঙুল পুরু রূপার 
পাত উহার উপর 'বিছাইয়া দেওয়া হইল । রাজা এইভাবে িতের ভ্‌ম 
নমণণের কাজ সম্পূণ্ কারলেন। 

আষাঢ় পটীর্ণমার দিনে রাজা 1ভক্ষুসঙ্ঘকে আমন্ত্রণ জানাইয়া বাঁলিলেন, 
আমি “আগামশকাল উত্তর-আধাঢ় প্যার্ণমায় মহাস্তপের ভিত প্রতিষ্ঠা 
কাঁরব।, নগরে ভেরণ বাজাইয়া রাজা এই সংবাদ ঘোষণা কাঁরয়া সকল 


১, দুই বিঘতে এক রতন" হয (ণবভঙ্গ অট্টকথা- বৃদ্ধঘোষ ) 


থ্‌পবংশ ১০৭. 


নগরবাসীকে উত্ত দিনে পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়া স্তুপ 'নমণণের স্থলে 
আ'সিতে আহ্বান কারলেন। ॥ ১ 


রাজা তাঁহার মন্্রদ্বয়ঃ 'সারদেব ও িশাখকে, স্তুপ 'নিমণণের চ্ছুলাট 
সাজাইবার দায়ত্ব 'দলেন। তাঁহারা সেই চ্থছলের চারাঁদকে নানা বণের 
ফুল ও খই ছড়াইয়া কলাগাছের তোরণ কাঁরয়া মঙ্গলকলস গ্থাপন কাঁরলেন । 
নানা বর্ণের পতাকা সেই শ্থলের চারদিকে ঝৃূলানো হইল । মন্ত্ীদ্ধয় 
এইভাবে স্থানটি সাজাইয়া দিলেন । 


রাজা সারা নগর সাজাইবার ও ব্যবস্হা করিলেন । স্তুপ নিমণাণের 
ছলে যাইবার রান্তাটও সংসাঞ্জত কাঁরলেন। তান দীন দারদ্রুদের 
জন্য পরদিন প্রাতে নগরে প্রবেশের চারটি দ্বারের বাহরে চুল ও দাঁড় 
ছুটতে নাপিত রাখলেন, পোষাক পারচ্ছদ সংন্দর ছাদে পরাইতে লোকের 
ব্যবস্হা কাঁরলেন, এবং ফুল, মালা, সহগান্ধর ব্যবচ্ছা রাখলেন। নগর- 
পারচালকদের মাধ্যমে রাজা ঘোষণা কাঁরলেন যে, নগরবাসখরা ইচ্ছা কারলে 
নগরদ্বারের বাহরে চুল দাঁড় ছাঁটিয়া, স্নান কারয়া, ফুল মালা ও সুগন্ধের 
সাহত উত্তম পোষাকে সুসজ্জিত হইতে পারিবেন । এইভাবে লন্দর ছাঁদে 
সকল নগরবাসীরা স্তৃপ নির্মাণের স্হলে নৈবেদ্য লইয়া উপাস্হত হুইবেন। 
রাজা সকল দীন দারদ্র নগরবাসীদের জন্য খাদ্য পানীয়েরও ব্যবস্হা 
কাঁরলেন। 


পরাদন রাজা স্বয়ং ও মন্তীরা সংম্দর বস্ত্র অলঙকায়ে সুসঙ্জত হইয়া 
রাজ অস্তঃপ;ুরের অপরূপ অগ্সরীদের ন্যায় সংন্দরী নতকীদের দ্বারা 
পারবৃত হইয়া চাল্লশ হাজার সুসাঁঙ্জত মানুষের শোভাবান্রা সহকারে বাহর 
হইলেন । দেবরাজ ইন্দ্র ষেন অসংখ্য দেবতাসহ বাহর হুইয়াছেন। নানা 
বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সাঁহত রাজার এই অপরুপ শোভাযাল্লা রাজপ্রাসাদ 
হইতে স্তুপ িমণণের স্হানে চালল। 

এক হাজার আট শকটপর্ণ নতুন কাপড়ের বাপ্ডল উন্ত স্হানের 
চারাদ্দকে রাখা হইয়াছিল । সেই পাঁরমাণ তেল, মধ» চিনি, ঘি ইত্যাদও 


শ্রামকদের জন্য রাখা হইল । 
নানা দেশ হইতে দলে দলে ভিক্ষুরা আসিয়াছিলেন। ভিক্ষু ইন্দগণ্প্ত 


আশখ হাজার ভিক্ষঃসহ রাজগৃহ হইতে আসিলেন। ভিক্ষু ধম্মসেন বারো 


১০৮ থ.পবংশ 


হাজার ভিক্ষুসহ খাঁষপত্তন হইতে আসলেন । ভিক্ষু পিয়দশপ বাট হাজার 
1ভক্ষ-সহ শ্রাবন্তী হইতে আসলেন ৷ 'ভক্ষু বুদ্ধরাক্ষত আঠারো হাজার 
1ভক্ষুসহ বৈশালশ হইতে আঁসলেন। ভক্ষু ধম্মরাক্ষত চল্লিশ হাজার 
ভক্ষুসহ দাঁক্ষণাগীর হইতে আপসিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘর'ক্ষিতা বশ হাজার 
[ভক্ষুসহ কৌশাঁম্ব হইতে আসলেন । ভিক্ষু মিতিল্ন একশ যাট হাজার 
[ভক্ষুসহ পাটাঁলপনতর হইতে আগসলেন। ভিক্ষ; আত্ম দুইশত আশশ 
হাজার 'ভিক্ষঃসহ গাম্ধার হইতে আসলেন । ভক্ষ: মহাদেব চাঁরশত ষাট 
হ|জার 'িক্ষ-সহ পঙ্গব দেশ হইতে আসলেন । ভিক্ষু ধম্মাগার ব্রিশ 
হাজার ভক্ষ2সহ যবন রাজ্য অলসম্দ হইতে আসলেন । ভিক্ষু উত্তর আশশ 
হাজার ভিক্ষ-সহ বিঞ্-ঝবন হইতে আসলেন । 'ভক্ষ: চিত্তগপ্ত ত্রিশ হাজার 
গভক্ষুসহ বোঁধিমণ্ড বিহার হইতে আঁসলেন। ভিক্ষু চম্দগুপ্ত আশশ 
হাজার িক্ষুসহ *বনবাসীভোগ” হইতে আঁসিঙ্েন। ভিক্ষু সুিয়গুপ্ত 
গছয়ানধ্বই হাজার 'ভক্ষুসহ “কৈলাস* বহার হইতে আ'সিলেন। সকল 
ণভক্ষুগণ আকাশ পথে উীঁড়য়া আসলেন । 

উন্ত ভিক্ষুগণ ব্যতীত তাম্রপাণ” দ্বীপের সকল ভিক্ষুরাও চাঁরাদক 
হইতে আ'সিলেন। 

উপাস্হিত ভিক্ষুদের মধ্যে কেবল অহ-ত প্রাপ্ত ভিক্ষু ছিলেন ছিয়ানধ্বই 
কোটি (মহাবংশ )। ॥২॥ 

গৌরিক বর্ণের প্রবালের প্রাচীরের ন্যায় ভিক্ষগণ স্তুপভূমির চা'রাঁদকে 
দাঁড়াইলেন। পাব“ দিকে অহতি ভিক্ষু বৃদ্ধরাক্ষত পাঁচশত অহতত্ব প্রাপ্ত 
1ভক্ষুসহ দাঁড়াইলেন। সেইরূপ দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে 
অহণ্ত ভক্ষু ধম্সরাঁক্ষত, সঞ্ঘরাক্ষত ও আনন্দ দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের 
সকলের সাঁহত পাঁচশত অহত্ব প্রাপ্ত িক্ষুও গছিলেন। অহ্ত ভিক্ষু 
পয়দশশ বহু সংখ্যক আহত ভক্ষুসহ উত্তর-পুব 'দকে দাঁড়াইলেন। 
রাজা এইরপে স্তুপ ভূমির চারপাশে অহত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুদের অবস্হান 
মনস্হ কারলে, ভিক্ষ-গণ সেইর্‌পেই দাঁড়াইয়াছিলেন । 

ভিক্ষু সদ্ধথ এগারজন ভিক্ষুসহ যথা, মঙ্গল, সুমন, পদহম, গসবালি, 
চন্দগনপ্তঃ সরয়গুপ্ত, ইন্দগণ্, সাগর, ত্তসেন, জয়সেন ও অচল পূবাঁদকে 
মুখ কাঁরয়া দাঁড়াইলেন। উহাদের সামনে পর্ণঘটও রাহল ॥ রাজা এই 
সকল ভিক্ষুদের ফুল, মালা ও সহগান্ধ দয়া অচনা করিলেন ও দাক্ষণ 'দক 


থ.পধংশ ১০১৯. 


দয়া সকলকে প্রদাক্ষণও কাঁরলেন। 

অতঃপর রাজা শহদ্ধ পিতৃ"্মাতৃকুল সম্ভূত এক মন্ত্রণকে স্বণন্িন্তে বাঁধা 
রূপার একটি দণ্ড ধারণ কাঁরয়া চারাঁদকে ঘুরয়া একটি প্রকাণ্ড বৃত্ত, 
ভূমিতে আঁকতে বাললেন। উহাই হইবে ভাব স্ডুপের পারাধ। ভিক্ষু 
সদ্ধথ ভাবলেন, এইরূপ পাঁরাঁধর প্রকাণ্ড স্তুপ িনমণাণ কাঁরতে বহু 
সময় লাগিবে। তার মধ্যে রাজার মৃত্যুও হইতে পারে। তবে স্তুপাঁট, 
অসম্পূর্ণ থাঁকবে । তাহা ছাড়া, এইরংপ প্রকাণ্ড স্তাপের জগণ“ লংস্কারও 
দুরৃহ |; 

সেই সময় ভিক্ষুগণ বাঁলয়া উঠলেন, 'মহারাজ ! এই কাজ কোন প্রবণ 
ভিক্ষুরই করা উচিত । রাজা 'ভক্ষুদের কথায় সম্মত হইয়া বাললেন, 
'ভস্তে! তবে স্তৃপাঁটির পাঁরীধ কশ হইবে আপনারা বলুন ।, তখন এক 
প্রবীণ ভিক্ষু রাজাকে বাললেনঃ মহারাজ ! আম গ্থানাটি প্রদাক্ষিণ ফারব । 
যেই পথ দিয়ে আম চঁলিব উহাই হইবে এই স্তৃপের পাঁরাঁধ। এই বলিয়া 
সেই ভিক্ষু স্ত্‌পের হ্থানটি প্রদক্ষিণ কাঁরলেন এবং রাজা তাঁহার পথ ধারয়া 
ভূমির চা'র্াদিকটা 'চাহৃত কারলেন। এইভাবে ভাব স্ত্‌পের পাঁয়ধি ঠিক 
করা হইল । 

অতঃপর রাজা সেই প্রবীণ 'ভিক্ষুর পারচয় জানিতে চাহলে ভিক্ষ 
বাঁললেন, মহারাজ আম নন্দীসেন ও সুমনাদেবশর পুত্র সৃস্পাত-ঠিত । 
আম ব্রহ্মলোক হইতে আিয়াছি।” রাজা ইহা শুখনয়া খুবই প্রপত 
হইলেন! তান ভাবলেন, '্রহ্গলোকের দেবতা যখন আ'বিভূত হইয়াছেন, 
তখন অবশ্যই এই স্তৃপ সহসম্পন্ন হইবে । রাজা মধাগ্থলে আট কলস 
সোনা ও আট কলস রুপা রাখলেন । সম্পূর্ণ পারাধতে এক হাজার আটটি 
সেইরূপ পণ" কলস রাখিয়া হ্থানাঁট সম্পৃণ" ঢাকিয়া দিলেন। এই সকল 
সোনা ও রূপা রাজা নিজের তরফ হইতে স্তূপ নিমণাণের ব্যয় হিসাবে 
প্রদান কারলেন। ॥৪ ॥ 

রাজা ?ভতের জন্য প্রস্তুত করা ভূমিতে জাটাট সোনার গিপ্ড বিছাইয়া 
গদলেন। উহার উপর একশ আটাঁট রূপার পণ্ড বছাইয়া দেওয়া হইল। 
গভক্ষু সুগ্পাঁতঠিত একাঁট সোনার পিণ্ড উহার উপর রাখিলেন। অন্য: 
সাতজন প্রবশণ িক্ষুগণ সাতাঁট সোনার 'িপ্ড 'ভিতের ভূমিতে রাখিলেন। 
1ভক্ষু মিত্ত সৃগম্ধী নরম পাঁলমাট সোনার ?পশ্ছের উপর বছাইয়া: 


৯১০ পবংশ 


[দলেন। ভিক্ষ; জয়সেন জল ঢা'লিয়া পালমা1ট সমান করিলেন । 1ভক্ষু 
সুমন ভিতে জঃই ফুল ছড়াইয়া দিলেন। 

অতঃপর ভিক্ষু সুস্পাতিঠি-ত একটি ইট সেই ভিতের উপর ছ্থাপন 
কারলেন। অন্য সাতজন প্রবণ [িক্ষুরাও সাতাঁট ইট তের উপর হ্থাপন 
কাঁরলেন। সেই সময় পাাথবণ প্রকাশ্পত হুইল । সমুদ্রের জল প্রাচখরের 
ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠল ॥ এইভাবে মহাস্তৃপের ভিত হ্থাঁপত হইল । উপাচ্ছৃত 
নগরবাসণগণ সেই 'ভতের উপর ফুল, সুগন্ধী ছড়াইয়া অচ“না কাঁরলেন। 

॥ & ॥ 

রাজা চারাদকে বত্তাকারে দণ্ডায়মান সকল ভিক্ষুদের ফুল+ সুগন্ধী 
দয়া অর্চনা কারলেন । ভিক্ষু বুদ্ধরাক্ষিত, ধম্মরাক্ষিত, সঞ্ঘরাক্ষিত, আনন্দ 
ও ?পয়দশশর সামনে রাজা উপস্থিত হইয়া প্রত্যেককে সম্টাঙ্গে প্রণাঁত 
কাঁরলেন। রাজা তাঁহাদের পাঁরচয় জানয়া প্রণত হুইলেন। 

অতঃপর রাজা একপাশে দাঁড়াইলে, উত্ত অহত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের মধ্যে 
যান প্রবণ, তান উপাচ্থত রাজাঃ মন্ত্রী, পারিষদ, রাজ অশ্তঃপুরবাসশ ও 
নগরবাসীদের ধম্োপদেশ প্রদান করিলেন । সেই ধর্মোপদেশ শহানয়া 
চল্লিশ হাজার ব্যন্তি ন্রোতাপাত্তি ফলপ্রাপ্ত হইলেন ; এক হাজার ব্যাস্ত 
সাঁকদাগামশ ফলপ্রাপ্ত হইলেন; এক হাজার ব্যান্ত অনাগামশ ফলপ্রাপ্ত 
হইলেন ও চল্লিশ হাজার ব্যন্তি অহত্ব ফলপ্রাপ্ত হইলেন। 

ইহা ব্যতশত উপা্ছিত সাধারণ 1ভক্ষু-ভিক্ষ-ণশদের মধ্যে আঠারো হাজার 
ভিক্ষু ও চৌদ্দ হাজার ভিক্ষুণণ অহবত্বপ্রাপ্ত হইলেন ।॥ ॥৬ এ 


স্তৃপ প্রারভ্তের কথা সমাপ্ত 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
মহাস্তুপ ও গর্ভগৃহ নির্মাণের কথা 


অতঃপর রাজা উপাশ্থিত ভক্ষুসঞ্ঘকে সাদরে আমল্তণ জানাইয়া 
অনুরোধ কাঁরলেন যে, ষতাঁদন স্তূপ 'িনমাণ সম্পৃণ না হয়, ততাদন 
তাঁহারা যেন এই চ্ছানে অবস্হান কাঁরয়া রাজার প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন। 
উপান্ছুত ভক্ষুসষ্ঘের অর্ধেক কেবল সাতাঁদন অবাধ অবন্থান করিতে সম্মত 
হইলেও বাক অর্ধেক ভিক্ষগণ সম্মত না হইয়া প্রস্হান কারলেন। রাজা 
এই অধেক িক্ষুসজ্ঘের জন্য আঠারো চ্ছানে আঠারোটি তাঁবু বসাইলেন 
(স্তৃপের ভূমির চারধারে ), এবং সাতাঁদন ধারয়া রাজা এই সকল 
1ভক্ষুদের ভিক্ষাল্ল ও বিভিন্ন প্রকার সামগ্রশ দান কগরলেন। ইহার পর 
শভক্ষুগণ চাঁলয়া গেলেন । 

রাজা ভিক্ষুদের দান দিবার পর নগরে ভেরণ বাজাইয়া স্তূপ নিমণণের 
জন্য রাজামাস্ত আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে পঁচিশ রাজামস্তি 
হাজির হইল ॥ একজন রাজামাস্মি রাজাকে দোঁখয়া ভাবিল, এই রাজাকে 
লহজ্জে মানাইয়া আম কাজাঁট পাইব।” রাজা সই রাজামাস্প্রকে জিজ্ঞাসা 
কারলেন, *আপানি স্তূপ কণ প্রকারে িামণাণ কাঁরবেন? রাজামাস্ত্ 
বাঁলল, “মহারাজ ! একশত কম" দিয়া, প্রাতাদন এক শকটপুণণ বাল 
ঢালয়া, আম কাজটি সম্পন্ন কারব ।” রাজা ইহা শহানয়। ভাবিলেন, 'তবে 
্ছানাট কেবল বালিতেই পণ“ হইবে । আর উহার উপর ঘাস ও উীম্ভদ 
জাঁশ্মবে। আর একজন রাজামাস্ত্র বলিল, “মহারাজ! একশত কমশ ?দরা 
আম প্রাতাঁদন এক ভার বাল ঢালিয়া কাজটি সম্পল্ন কারব।, আর 
একজন বাঁলল, “মহারাজ ! আগ প্রাতাদন পাঁচ অম্মন১ বালি ঢাঁলর়া 
কাজটি সম্পন্ন কারব । আর একজন বাঁলল “আম প্রাতাঁদন দুই অম্মন 
বাল ঢালয়া কাজাঁট কারব ।” রাজা ব্াীঝলেন, এই সকল রাজামাসস্ত্ 
*তপ নিম্ণাণ কারতে পারিবে না। রাজা হতাশ হইয়া সকলকে বিদায় 


1দলেন। 





১৯ শ্রাচশন মাপ। পাঁচ আড়িতে এক 'অম্মন' হয় । 
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সেই সময় এক রাজামাস্তি রাজার নিকট উপাস্থিত হইয়া বাঁললেন, 
মহারাজ! আমি ইটের দক্ষ কাঁরগর ॥ বালি এবং ইট সুক্ষ ভাবে গড়া 
কাঁরয়া উহা ছাকুনণ দ্বারা ছাকয়া লইয়া, চুনের সাহত মশাইয়া সেই 
মশ্রণের সাহায্যে ইটের পর ইট গাঁথয়া আমি কাজাঁট করিব ॥। এই 
কাজের জন্য আমার একশ জন মজ:র লাগবে ও প্রাতাদিন এক অম্মন বাল 
লাগবে । 

রাজা ইহা শহ্নিয়া বুঝলেন, লোকটি অবশ্াই দক্ষ রাজামাস্ত্র এবং 
কাজটি যথেষ্ট মজবুত হইবে । স্তৃপটি বহহাদন [টকিবে। 

রাজা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “কম্তু স্তৃপের নক-সা কীর্‌প 
হইবে? 

(সেই মুহূতে” 'বিশবকম্ণা রাজামাস্তর শরপরে প্রবেশ কারলেন । )১ 
রাজমিস্মি রাজার মুখে সত্‌পের নক-সার কথা শ্ানয়া একাটি জলপণ* পাল্র 
আ'নয়া, সেই পান্র হইতে হাতে কাঁরয়া কিছুটা জল তালয়া লইয়া, উহার 
একটি ফোঁটা উপর হইতে পান্রের শাস্ত জলে ফেলিলেন। সেই জলের ফোঁটা 
পান্ত্রের জলে পাঁড়য়া উপর 'দিকে লাফাইয়া উঠল এবং উহার চাঁরাঁদকে মদ 
ঢেউয়ের গোলাকার বৃত্ত সঁঞ্ট কাঁরল। সেই গোলাকার বৃত্ত ধীরে ধধরে 
চাঁরাদকে ছড়াইয়া পান্রের গায়ে লাগিয়া মিলাইয়া গেল । 

রাজাকে জলের গোলাকার বৃত্ত ও উহার মধ্যচ্থলে ফোঁটার লাফাইয়া ওঠা 
দেখাইয়া রাজামাস্তি বাললেন' মহারাজ ! স্তৃপ নিমণাণে ইহাই আমার 
নলকসা হইবে ।, 

রাজা নকসা দোঁখয়া সম্মত হইয়া বাঁললেনঃ “বেশ, তবে তাহাই হউক ॥ 

রাজা খুশণ হইয়া রাজামাস্তকে উপহার স্বরূপ একটি স্বণণলগকারং 
যাহার মূল্য কয়েক হাজার কাঁহাপন, একাঁট পাদুকা, এবং বারো হাজার 
কাঁহাপন প্রদান কারলেন। এই সকল উপহার ব্যতীত রাজা তাঁহাকে চাষের 
জাঁমসহ উপযনৃন্ত স্হানে একটি বাসম্থানও [দলেন। ॥১ ॥ 

অতঃপর রাজা রান্রে চিন্তা কাঁরলেন যে, গন্ভীরা নদীর তারে রক্ষিত ইট 
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১, এইসব কাজ্পাঁনক বুজরহীকতে তৎকালীন মানুষদের গোরবময় 
কণাত“কে খাটো করা হয়েছে । ্‌ 
২. মং গ্রচ্হে এটাকে বলা হয়েছে 'পরন্বক' অথাৎ সোনার হুসিহলি। 
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কাহাকেও কষ্ট না দয়া অনরাধাপুর নগরে তান আগনবেন কণ 
কাঁরয়া? রাজার এই দহশ্চস্তা দেবতাগণ জানলে তাঁহারা রানের মধ্যে 
একাঁদনের কাজের মতো ইট সেই স্থান হইতে আনিয়া স্তৃপের গ্ভানে রাখিয়া 
দলেন । পরাদন প্রত্যুষে নগরবাসগগণ স্তপের নিকটে ইটের পাঁজা দোখয়া 
রাজাকে উহা জানাইলেন। রাজা খহশগ মনে রাজগমিস্তিকে সেই সকল ইট 
কাজে লাগাইতে বলিলেন। এইভাবে দেবতাগণ প্রাতাদনের কাজের ইট 
স্ত্‌পের স্হানে রাখিয়া দিতেন । স্তপ গনমণণ শেষ না হওয়া অবাধ 
এইভাবে দেবতারা সাহায্য কারলেন। প্রাতাঁদন কাজের শেষে কোন বালঃ 
ধুলা ইত্যাদও সেই স্হানে ছড়াইয়া থাকত না। দেবতারা রাল্লে জায়গাণট 
পারভ্কার কাঁরয়া দিতেন । ॥ ২॥ 

স্তূপ ীনম্ণাণের কমপরা চার ভাগে বিভন্ত 'ছিল। রাজা পা'রশ্রীমক 
হসাবে প্রাতি দলকে ষোল হাজার কাঁহাপন ও পোষাক-পারচ্ছদ, তেল, মধু, 
চাঁন, পণপ্রকার ওষুধ, চাল, রম্ধন সামগ্রণ, ব্যঙজন, পান-সংপারশ, আট 
প্রকার পানীয় ও পণপ্রকার সংগাম্ধ দুব্য ইত্যাদ প্রদান কাঁরলেন। রাজা 
স্হির কাঁরলেন ষে 'ীষাঁনই এই স্তূপ নমণাণের কাজে লাগিবেন' [তিনি 
গুহশই হউক বা সন্ন্যাসীই হউক, তিনি স্বেচ্ছায় সে কাজ করিবেন এবং 
উহা বিনা পারশ্রীমকে হইবে না। 0৩ ॥ 

একাঁদন এক সন্ন্যাসী এক হাতে একট মালা ও অপর হাতে পালমা?টর 
একট ঢেলা লইয়া স্তুপ নমণণের স্হানে আগসয়া পাঁলমাণটর ঢেলা?ট 
রাজামাস্তিকে স্তূপের কাজের জন্য প্রদান কারলেন। রাজমিস্তি ঢেলাটি 
দোঁথয়া বুঝলেন উহা সাঠিক প1লমাট 'নয়। এই সংবাদ পাইয়া রাজা 
ছুটিয়া আসয়া রাজামাস্ত্রর নিকট ঘটনা !ট জানলেন। িন্যাসী কোথা 
হইতে আপ'সয়াছলেন ? রাজা জানতে চাইলে রাজামিস্তি বাঁললেন, 
“মহারাজ ! তান এই দেশেরই বাসিন্দা ।” রাজা একজন সোৌনককে সেই 
স্হলে মোতায়েন করিলেন এবং রাজামাস্ত্রকে বাললেন যে, সম্যাসী আবার 
আ'সিলে তাঁহাকে যেন সে সৈনককে দেখাইয়া দেয় । পরাঁদন সেই সন্ধ্যাসগ 
আবার সেই স্হানে আগঙলেন এবং রাজামাস্ত্ি সৌনককে দেখাইয়া দিলেন । 
সোনিক সেই সন্ব্যাস্পকে চানিতে পাঁরয়া রাজাকে সেই সংবাদাঁট 'দিলেন। 
রাজা তখন তন গ্রামলা ভার্তিজঃই ফুল ও অন্যান্য সংগাঁন্ধ দ্ুব)সকল 
বোধিব-স্দ্ের নিকটে সেই লম্যাসশর জন্য রাঁথয়া ঠদতে সৌনককে 'নদে'শ 

ঘন্পব€---৬ 


১১৪ থৎপবংশ 


দলেন। সৈনিক তাহাই কারলেন। 

অতঃপর সেই সন্ব্যাসস বোধিবক্ষের নিকট গিয়া প্রণাম কারয়া উন্ত ফুল 
ও সুগন্ধি দ্রব্সকল দোখতে পাইলেন। উপাস্হিত সোনক সমন্ন্যাসণকে 
প্রণাম কাঁরয়া জানাইলেন ষে এই সকল বস্তু পূজার জন্য রাজা সন্ন)াসীকে 
প্রদান কারয়াছেন। স্তূপ িমণাণে প্রদত্ত সন্ন্যাসীর পাঁলমাটির ঢেলার 
মূল্য স্বরপই রাজা ইহা প্রদান কাঁরয়াছেন। ইহা শহানয়া সন্ন্যাস 
দুঃখিত হইয়া বাললেন “এই সকল দানসামগ্রী দয়া আমার প্রদত্ত 
পাঁলমাটির মূল্যায়ন সম্ভব নয়।' সোনিক উত্ত সন্ন্যাসখকে সান্ত্বনা দিয়া 
প্রন্থান কারলেন। 1৪ ॥ 

সেই সময় কোঁট্রভাল প্রদেশের 'পিয়ংগল্ল বিহারে এক প্রবীণ ভিক্ষু 
অবস্হান কারতোছিলেন । তান ছিলেন রাজামাস্তর জ্ঞাত । একাদন সেই 
[ভিক্ষু আ'সয়া রাজামাস্্িকে নজের পাঁরিচয় দিয়া স্তুপে ব্যবহৃত ইটের দৈরঘয 
ও প্রস্হের মাপ জানয়া লইলেন। সেই ভিক্ষু পরে সেই আকারের একট 
ইট নিজ হস্তে প্রস্তুত কারয়া কাঁধের ঝোলায় কাঁরয়া আ'নিয়া সেই স্ভুপে 
ব্যবহারের জন্য রাজামাস্নকে দিলেন। রাজামাস্ত্র সেই ইট গ্রহণ কাঁরলে 
1ভক্ষু খুবই প্রধীত হইলেন ॥। সংবাদটি রাজার কাছে পেশীছল । রাজা 
ঁটযক্লা আসিয়া রাজামাস্তরকে এই সম্বন্ধে ?জজ্ঞাসা করলে, রাজামাস্র 
বাললেন, “মহারাজ ! 'ভক্ষ;ঃর প্রদত্ত ইটাঁটি অন্যান্য ইটের ন্যায়, সেই 
কারণে আমি উহা ইটের পাঁজায় রাখিয়াছি।* রাজা বাঁললেন, 'আপাঁনি 
ক উহা চিনিতে পারিবেন? রাজামাস্ত্র ভিক্ষুর জ্ঞাত হওয়ায় না 
চানবার ভান কাঁরিয়া বাঁললেন, “না মহারাজ ! ইটের পাঁজার মধ্যে উহা 
আলাদাভাবে এখন চিনিতে পারব না । রাজা তখন পবেরি ন্যায় একজন 
সোঁনককে সেই স্হানে মোতায়েন করলেন । সেই ভিক্ষু আবার আসলে 
রাজামাস্ত যেন সোনিককে দেখাইয়া দেয়, রাজা সেইরূপ 'নদেশও 
রাজামিস্ল্িকে দিলেন । 

অতঃপর সেই ভিক্ষু পুনরায় সেই হ্থানে আসলে রাজনিস্তি সৌনককে 
দেখাইয়া ব্দলেন। সোনক সেই ভিক্ষুকে আভবাদন কারয়া জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “হে মহার্ঘ! আপাঁন কি এই দেশের বাঁসম্দা, না দর দেশ 
হইতে এইথানে আ'সয়াছেন ? ভিক্ষু: বাললেন, 'আণমি কোুভাল প্রদেশের 
[পিয়ংগল্ল বহার হইতে আসিয়াছি।, সোনি বাঁললেন, 'আপাঁন ক সেই 
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স্হানে ফারয়া যাইবেনঃ তবে আমও আপনার সাঁহত যাইব ॥। কারণ 
আমিও সেই প্রদেশের বাঁসম্দা 


রাজাকে এই সংবাদটি দিলে রাজা লাল পশমের কম্বল, পারধেয় চণবর 
ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ইত্যাঁদ, প্রায় হাজার কাঁহাপন মূল্যের, 
ভিক্ষুকে দিবার জন্য সৌনককে দলেন। পরাদন সেই সৌনক িক্ষ:র 
সাহত কোটুভাল প্রদেশ আভমহখে রওনা হইলেন। পয়ংগল্ল [বিহারের কাছা- 
কাছ আসলে সোৌনক রাজার প্রদত্ত জানষসকল 'ভিক্ষকে প্রদান কাঁরয়া 
বাঁললেনঃ হে মহার্ঘ! স্তুপ নিম্ণাণে প্রদত্ত আপনার ইটের মলাস্বরপ 
রাজা এই সকল বস্তু আপনাকে প্রদান কাঁরয়াছেন |” ইহা শহানয়া ভিক্ষু 
অশ্রুমোচন কাঁরলেন এবং হতাশ হইয়া ভাবলেন, "আমার দান মৃলহগন 
হইল 1” 


অতঃপর ভিক্ষু: সোনককে বাঁললেন, *হে উপাসক! আপান এই সকল 
বস্তু ফরাইয়া লইয়া যান।” ভিক্ষ: এই বাঁলয়া প্রদত্ত বস্তুনকল 'নজের 
ঝোলা হইতে বাঁহর কাঁরয়া ভামিতে ফেলিতে গেলে সৌনক বিনয়ের সুরে 
বাঁললেন, *ভন্তে ! রাজার প্রদত্ত বস্তুসকলের মূল্য মোটেও আপনার প্রদত্ত 
ইটের সমান নয়। কম্তু যেহেতু রাজা নিজের প্রচেষ্টায়, অন্যের প্রদত্ত 
দানের ব্যতিরেকে, স্তূপ নিমণণের ইচ্ছা কাঁরয়াছেন, সেই কারণে এই সকল 
বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন । এইভাবে বালয়া ভক্ষুকে সান্স্বনা 
দয়া সৌনক সেই স্হান হইতে প্রস্হান করলেন । 


অসংখ্য মানুষ পারশ্রীমকসহ এই স্তুপ নির্মাণের কাজে শ্রম 
দয়াণছলেন। সেই সকল ধর্মশঅনুরাগীদের স্বর্গলাভ হইয়াছিল । ॥ ৫ ॥ 


বলা হয়, ব্রয়াস্মংশ দেবলোকের দেবকন্যারা একসময় ভাঁবিলেন, ক 
কমে“র কারণে আমরা স্বর্গারোহণ কাঁরয়াছি ?” এইরূপ ভাবয়া তাঁহারা 
উপলাধ্ধ কারলেন যে, পারশ্রীমকসহ সেই মহাস্তপের নিমণণ কাষে 
নষুত্ত হওয়ায় তাঁহারা এই দেবলোকে আবর্ভূত হইয়াছেন। তখন 
তাঁহার্দের মনে এইরূপ িস্তার উদয় হইল ষে, কম” কাঁরলে উহার পুরস্কার 
স্বরূপ ফল পাওয়া যায়। লেইরপ চিন্তায় ফুল, মালা ও স্বগাঁয় সুগম্ধিসহ 
দেবকন্যাগণ রানে স্বর্গ হইতে আ'সয়া সেই স্ত্‌পের হ্থানে পূজা অনা 


কারলেন। 
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সেই সময় “ভাতিভঞ্ক' প্রদেশের “মহাশিব নামক এক প্রবণ ভিক্ষহ 
গভশর রান্রেস্তূপ িামণণের হ্থছলে বন্দনা কারতে আসিয়া এই সকল 
উজ্জল দেবকন্যাদের দোখলেন। তাঁহারা নতাঁশরে পজা অচণনা 
কাঁরতেছেন দোঁখয়া ভিক্ষু একপাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ৷ পূজা শেষে 
দেবকন্যাগণ প্রস্থানে উদ্ধত হইলে ভিক্ষু তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া 
বাঁললেন, “হে দেবখগণ ! আপনাদের শরীরের উজ্জল আলোকে সকল 
তাম্রপাঁর্ঁণ দ্বীপ আলোকিত হইয়া গিয়াছে । কী কমের ফলে আপনারা 
এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? দেবকন্যারা বাঁললেন, “ভস্কে! আমরা 
পারিশ্রমিক লইয়া এই স্তৃপ িনমণণের কাজে নিষ্ন্ত ছিলাম বাঁলিয়া 
দেবলোকে এইরূপ দেহ ধারণ কারয়াছ। পাঁবশ্ত চিত্তে বৃদ্ধের প্রাত 
অনুগত থাকিয়া পারশ্রমিকসহ কমের ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরহ্কার ।” 


বলা হয়? “বৃদ্ধের প্রাত অনুগত গিতের মানুষ বহদ্ধের স্তূপ পূজা 
কাঁরলেও স্বয়ং বুদ্ধকেই পূজা কাঁরতেছেন উপলাঁষ্ধতে সউচ্চ মাগে, 
অবদ্থান করেন? (মহাবংশ )। ॥৬॥ 


রাজা স্তপের চারিদিকে তিন সার ফুলগাছ লাগাইলেন। অহ্'স্ব 
প্রাপ্ত ভিক্ষুগণ ভূমি সমান কাঁরয়া সেই সকল ফুলগাছ ভূমিতে শঙ্ত কাঁরয়া 
প্রোথিত কারলেন। নয়বার 'ভক্ষুগণ উহা কাঁরলেন। রাজা ইহা দোঁখয়া 
বচালত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা কারলেন। 
গভক্ষুগণ ইহা শ্ানয়া রাজাকে অভয় প্রদান কারয়া বাললেনঃ “মহারাজ ! 
ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। ভাবধষ্যতে ফুলগাছগহলি যাহাতে শঙ্ত 
হইয়া বাড়িয়া উঠতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষুগণ এইরুপ করিয়াছেন । 
তাঁহারা আর এই কাজ করিবেন না। কোনর:প টিস্তা না কারয়া আপনি 
স্তূপ নিমাণের কাজ সম্পন্ন করুন । রাজা িক্ষুদের কথা শহানয়া খ,শণ 
মনে স্ত্‌পের গভগৃহ গনমণণের কাজে মন 'দলেন। স্তুপের চারাদকে 
রাজা দশসার ফুলগাছ প্রোথিত করিয়া দশ কোট ইট দিয়া স্ত্‌পের 
চারাদকে প্রাচখর নির্মাণ কারলেন । উহার চারাদকে চারটি প্রবেশ দার 
রাখা হইল । 


1ভক্ষুসঞ্ঘ দুই অহ্্বপ্রাপ্ত ভিক্ষ€ং উত্তর ও লুমনকে, ছয়টি সুবণ' 
বণের প্রস্তর আ'নয়া দিতে নিদেশ দিলেন। সেই প্রন্তর হইবে দৈঘেে ও 
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প্রচ্থে আট হাত প্রমাণ এবং দুই গবঘত পুরু । উন্ত দুই ভিক্ষু উত্তরকুরু১ 
হইতে সেই প্রস্তর আনিয়া দিলে, ভিক্ষুগণ উহার একটি প্রন্তর গভ'গংহের 
ভীমতে রাখলেন ও চাঁরাট প্রস্তর রাখলেন গভ'গ:হের চারিটি দেওয়ালে । 
বাকি প্রন্তরাট গভ“ গৃহের দ্বারে রাখতে পূব দিকের দেওয়ালের কাছে 
রাখয়া দিলেন। 
অতঃপর রাজা সেই গভগ্‌হ্রে মধ্যস্হলে নানা মাঁণমন্তায় নামত 
একটি বোঁধবক্ষ স্হাপন কাঁরলেন । নখলকাস্ত মাঁণর বেদপর উপর উহা 
স্াঁপত হইল । প্রবাল দ্বারা উহার শিকড় প্রস্তুত করা হইল। উহার 
শাখাগ্ল হইল রূপার তৈরী । তাহাতে নানা বর্ণের ফুল, লতাঃ পাতা 
পাখ ইত্যাদি, মণিমুন্তায় তৈরশ, বসান হইল। সেই গাছের উপর 
রুপার ছত্র লাগান হইল । সেই ছন্লের চারধারে মনস্তার মালা, ঘণ্টা ও 
সোনার মালা ঝৃলান হইল। ম্যস্তার ও সোনার মালা এবং ঘণ্টার মূল্য 
ছিল নয় শত হাজার কাঁহাপন। বোধবৃক্ষের চারধারে মাঁণমস্তায় 
নামত পদ্ম বসান হইল । নানা রঙের দামশ কাপড় চারধারে ঝুলান 
হইল । সেই বোঁধবৃক্ষের চারাদকে সপ্তরত্ব খাঁচত প্রাকার স্হাপিত হইল । 
সেই প্রাকাত্তের ঘেরায় সাতাঁট সাত প্রকার পান্র রাখা হইল । একাঁট সুবণ" 
পান্রে ছিল প্রবালের ফুল, একট প্রবালের পানে ছিল সোনার ফুল, একাঁটি 
মাঁণমবন্তার পাত্রে ছিল রুপার ফুলঃ একটি রূপার পান্রে ছল মাণমনস্তার ফুল । 
আর তনাঁট পান্ন ছিল নানা রত্বে খাচত। সেই সকল পাশ্রে ছিল নানা বণের 
মাঁণমাণকোর ফুল। 
উত্ত বোঁধবংক্ষের পরব দিকে মিমযম্তা খাঁচত এক কোটি কাঁহাপন 
মূল্যের সোনার সিংহাসনে রাজা সোনার পিণ্ডে নামত বুদ্ধের মত 
্াপন কাঁরলেন। সেই মহীত“র চক্ষদ্বয়ের সাদা অংশ এবং আঙ্হলের নখগু'লি 
ছল স্বচ্ছ পাথরের । মার্তর হাত ও পায়ের পাতা 'ছিল প্রবালে নামত । 
মাথার চুল ও চোখের মণ ছিল নখলকাস্ত মাঁণর । যুগল ভু ছিল রূপায় 
নামত । সেই মার্তর পাশে ছিল মহাপ্রজাপাত বক্সার মতি, যান 
বুদ্ধের মাথার উপর র্‌পার ছন্্ ধারয়া আছেন। সেইরপ দেবরাজ ইচ্দ্ু ও 
১, এই কাল্পাঁনক প্রদেশের উল্লেখ রয়েছে নানা প্রাচগন শাশ্তে। বলা 
হয় এই রাজ্য ছিল কা"মশরের উত্তরে । 
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অন্যান্য দেবতাদের যৃতি4ও সেই স্থানে স্থাপিত হইল । দেবতারা সংগত 
পাঁরবেশন কাঁরতেছেন এইর্‌প ম্াীতও হ্থাপিত হইল । নাগ্রাজ মহাকাল” 
অন্যান্য সর্পকন্যাসহ তথাগতকে বন্দনা করতেছেন । এইরহপ উহাদের 
মূর্তি স্থাপন করা হইল । মহাশন্তিধর মা'র নানা অস্মে সাজ্জত হইয়া 
গারমেখলা হন্তির শখড়ে বাঁসয়া অসংখ্য অনুগামশসহ বৃদ্ধকে ভগীতি 
প্রদর্শন কাঁরতেছে, এইর্‌প মাৃর্তিও রাজা সেইস্ছানে চ্থাপন কাঁরলেন। 
বদ্ধমৃীতর আর এক পাশে প্রবালের পাখাও স্থাপিত হইল। 


এইভাবে রাজা স্তুপের গভ্‌হে বুদ্ধের বদদ্থত্বলাভের চ্ছান রচনা 
করলেন। বোধিবক্ষের আশেপাশে বুদ্ধের নানা ঘটনাবলও তান নানা- 
ভাবে রুপ দলেন। রাজা 'বাম্বসারের উদ্যান দান (রাজগৃহে ১, বৃদ্ধের 
কাঁপলাবস্তু গমন, রাহুলের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, নন্দের গহত্যাগ, জেতবন দান, 
বৃদ্ধের অলৌকিক শান্ত প্রদর্শন, দেবলোকে বৃদ্ধের আভধম” ব্যাখ্যা, 
বৃদ্ধের মহাসময়, রাহুলবাদ? মঙ্গল ও পারায়ণ সনন্র প্রদান, বুদ্ধের 
পারাঁনব্ণণ, দেবতাদের বিলাপ, ভিক্ষ£ মহাকশাপের বুদ্ধ বন্দনা, বৃদ্ধের 
মরদেহের সংকারঃ পৃতাস্থু ভাগ ইত্যাদি বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা রাজা 
উত্ত গভ“গহহে নানাভাবে রূপ দিলেন । 


রাজা পাঁচশ পণ্চাশাট জাতকের কাহন?ও সেই গভগৃহে রূপ 'দলেন। 
বেস্যান্তর জাতকের কাহিনশ এবং বুদ্ধের জীবন-কাহিনশ এবং ভিক্ষু 
মহেন্দ্রসহ অন্যান্য ভিক্ষগণের আগমনের কথাও গভগহহে রপ দেওয়া 
হইল । ॥৭ ॥ 


গভগ্‌হের ভিতরে চাঁরাদকে চারটি রাজা খোলা তরবার হাতে 
পাহারা দিতেছেন, এইরহপ মতি স্হাপত হইল । ইহা ব্যতখত অসংখ্য 
দেবদেবশ, অপ্সরা, গন্ধ ষক্ষ-যাঁক্ষণপ, নর্তক-নর্তাক ফুল মালা হাতে 
বুদ্ধকে বন্দনা কারতেছেন, এইরুপ মুর্তি স্হাঁপত হইল । মতি ছাড়া 
গভগাহের দেওয়ালের নানাগ্হানে অসংখ্য মাঁণরত্ধ লাগানো হইল। 
নাগিনীকন্যারা নগল ও শ্বেতপদ্ম হচ্ডে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরপ মৃতিও 
দেওয়ালে স্হাপিত হইল ॥। সকল মতি ছিল সোনায় নামত । এই 
সকল বাতশত বহ? মূল্যবান দানসাগগ্রও রাজা সেই গভ'গহে স্হাপন। 
কারলেন। ॥৮॥ 


থ.পবংশ ৯১৯) 


ভিক্ষু চিত্তগৃপ্ত একসময় “আঘম্র পরতে” বহহসংখাক ভিক্ষ-দের ধমেণপদেশ 
প্রদান কাঁরতোছিলেন। তান “রথাঁবনগত সর ( মাঁঙ্ঝম্নকায় ) আবি 
কাঁরয়া ধাতুস্তৃপের সখ্যাতি কারতোছিলেন। সেই সময় “কোট পরতের' 
ভিক্ষু মহাতিষ্য সেই স্হানে আসিয়া ভিক্ষু চিত্তগুপ্তের কথা শহনিয়া 
বাঁললেন, «হে মিন্রগণ ! উন্ত বিষয় উপলাষ্ধ কাঁরতে এই দ্বীপের একটি 
পুরাণ কাহিনী আপনাদের শুনিতে হইবে ।? এই বাঁলয়া ভিক্ষু মহা- 
1তষ্য সেই কাহনশীটি বাঁলতে শুরু কাঁরলেন £ 
“এই দ্বীপে “ভাতয়* নামের এক মহারাজা 'ছিলেন। প্রাতাঁদন সকাল 
সম্ধ্যায় [তান মহাস্তুপটি পূজা না কারয়া আহার গ্রহণ কাঁরতেন না। 
একাঁদন বচারালয়ে বাঁসয়া জাঁটল একট 'বষয় লইয়া গভগর 'চস্তার মাঝে 
তান সামনে স্হাপিত আহারের থালায় হাত দলেন। সেই দন তিন 
তখনো মহাস্তুপের পজা করেন নাই । সেই কথা [বিস্ম:ত হইয়া রাজা এই 
কাণ্ডাঁট কারলেন । তারপর হঠাৎ খেয়াল হইলে তান মন্দের জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন “আম আজ বৃদ্ধের স্তুপের পংজা কাঁরয়াছ ণক ? মম্তশগণ 
বললেন “না, মহারাজ ।* ইহা শহানয়া রাজা খাদ্যের থালাতে হাতের গ্রাসাঁট 
ফোলয়া দয়া ছটিয়া গিয়া মহাস্ত্‌পের প্রাচীরের প্‌ব দ্বার দিয়া প্রবেশ 
কাঁরয়া স্ত:পের পূজার বাঁসলেন । সেই সময় স্তপের ভিতরে ধর্মদেশনার 
শব্দ রাজা শহানতে পাইলেন । রাজা ভাবলেন নিশ্চয়ই কোন 1ভঙ্ষু 
স্ত্‌পের প্রাচীরের দাঁক্ষণ দ্বারে ধমঁদেশনা কাঁরতেছেন। এইরূপ ভাবয়া 
রাজা স্তৃপের প্রাচখরের দাঁক্ষণ দ্বারে ছুটিয়া গেলেন | কিন্তু কাহাকেও সেই 
স্থানে রাজা দোখতে পাইলেন না। অতঃপর রাজা স্ত্‌পের চারদিকে লোক 
পাঠাইয়া জানতে চাহলেন কোথাও কোন ক্ষ; ধমদেশনা কাঁরতেছেন 
ক না। রাজার অনুচরগণ স্তপের চারিদিকে কাহাকেও না দেখিয়া কিম্তু 
ধম“দেশনার শব্দ হইতেছে শহনয়া, বুঝলেন যে ধমদেশনার শব্দ স্তপের 
অভ্যন্তরের গভণ্গহ হইতেই আসিতেছে । তাঁহারা সেই কথা রাজাকে 
জানাইলেন। রাজাও তাহা অনুমান কাঁরলেন। 
অতঃপর রাজা প:ব" দ্বারের নিকট গিয়া স্তপের 'দকে মুখ কারিয়া 
সান্টাঙ্গে প্রণাম কাঁরয়া সেইভাবে ভূমিতে উপুড় হইয়া পাঁড়য়া রইলেন। 
1তাঁন সগ্কজ্প কাঁরলেন, প্রভু! (তৎকালে শান্তভাকে এইরূপ বলা হইত) 
যাঁদ স্তৃপের গভরগৃহ আমাকে দশ'ন কারতে না দেন, তবে আম আহার 


১২০ থ.পবংশ 


ত্যাগ কাঁরয়া সাতাঁদন ধাঁরয়া এইভাবে এই চ্ছানে পাঁড়য়া থাকব । যাঁদ শী 
শুক ধুলা হইয়া 'মিলাইয়া যাইতে হয়, তব আম এই শ্থান ত্যাগ কারি 
না, আহারও গ্রহণ কাঁরব না।* 

ধাঁর্মক রাজার এইরূপ সওকল্পে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত১ হইল । 
তান বাাঁঝলেন রাজা প্রাতিজ্ঞায় অটল থাকিয়া মহত্যুবরণ করতে পারেন । 
স্ত:পের গভ'“গ্‌হ রাজাকে না দেখিতে দলে রাজা স্হান ত্যাগ কাঁরবেন না, 
আহারও কারবেন না। 

অগত্যা দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রাত দয়াপরবশ হইয়া দেবলোকের 
1ভক্ষুদের 'নকট গিয়া রাজার সম্কজ্পের কথাঁট বাঁললেন। ভক্ষুগণ 
বুঝলেন রাজা বুদ্ধের অনুরাগশ ও ধামি“ক, সেই কারণে তাঁহারা তখন এক 
প্রবণ ভিক্ষুকে স্তপের গভ'গৃহটি উন্ত রাজাকে দেখাইতে ঠনদেশ 'দলেন। 
ভক্ষহগণ বাললেন, “রাজাকে স্তপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গভগ্গহাটি 
দেখাইয়া বাহরে লইয়া আসবেন |” উন্ত নিদেশে দেবলোকের সেই প্রবগণ 
1ভক্ষহ রাজাকে হাত ধাঁরয়া উঠাইয়া স্তৃপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উহার 
গরভগ্‌হে লইয়া গেলেন। রাজা সেইস্হানের বহদ্ধ মৃতকে পহজানঅচনা 
কাঁরয়া গভণগৃহের চাঁরাদকে চোখ বুলাইলে, ভিক্ষু তাঁহাকে স্ত:পের 
বাহরে লইয়া আসলেন । 

রাজা নগরে 'ফাঁরয়া গভগহে দেখা মৃতগহীলর ন্যায় অনুরূপ মহতিঁ- 
সকল পরে নির্মাণ কারলেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁবু লাগাইয়া সেই 
সকল স্বণ“মহতি£ রাজা স্হাপন করিলেন । তিনি নগ্ররবাসধদের মতগুলি 
দেখাইয়া বাঁললেন, “এইরূপ মতি“ আম স্তৃপের গভ'গ্‌হে দেখিয়াছি । 

অতঃপর রাজা প্রাতবছর উন্ত মৃণ্তিসকল লইয়া শোভাবান্রা সহকারে 
নগর প্রদক্ষিণ কাঁরয়া নগরবাসদের মুতিগ্হীল দেখাইতেন এবং পূজা" 
অনা কাঁরতেন। 

পরে তান ভাবলেন, “এই সকল মহার্তি ব্তশত আরও বহু কিছ: 
আমি গভণগ-হে দোঁখয়াঁছ যাহা বত'মানের ভিক্ষুগণ দেখেন নাই । আমি 
সেই সকল এই ভিক্ষ:দের বর্ণনা কারব।* এইর্‌প ভাবিয়া, রাজা [হারে 
[গয়া ভিক্ষুদের সমবেত করিয়া 1নজে প্রচারকের আসন গ্রহণ কারয়া গভ- 
গৃহে তিনি যাহা দোঁখয়াছেন তাহা ভিক্ষুদের বর্ণনা করিতে লাগলেন। 


১. প্রাচীন পুরাণের প্রভাব রয়েছে । 


থুপবংশ ১২১ 


একই আসনে বাঁসয়া বর্ণনা কারতে কাঁরতে রানির তৃতীয় ঘাম আঁতক্রম 
'হইল । 'িম্তু তখনও সকল কিছ বলা রাজার শেষ হয় নাই। তখন 
একজন ভিক্ষু রাজাকে বাঁললেন, “মহারাজ? ! আপাঁন সকালে প্রাতঃরাশ 
গ্রহণ কাঁরয়া আসিয়া রান্রর তৃতীয় ঘাম অবাধ গভগহের বণ“নায় 
কাটাইয়াও সকল 'কছ বাঁলতে পারেন নাই । আরও ক বহু কিছ বস্তু 
আছে ধাহা বর্ণনা করা হয় নাই ? 

রাজা বাঁললেন, “হে মহার্ঘ! আপাঁন ক বালতেছেন 2 গভ'গহে 
সহাপিত বস্তু সকলের দশভাগের একভাগও আম এখনও বাঁলয়া শেষ 
কারতে পার নাই । গভ“গংহে অসংখ্য বস্তু স্হাপিত হইয়াছে । আম 
চোখ বলাইয়া ষাহা দোঁখয়াছি তাহা বাঁলতে গিয়া নিখখঠতভাবেও বলা হয় 
নাই ।” ॥ ১০] 

বলা হয়, গভগ.হের চতুজ্কোণের প্রাতাঁট দক মানত আশশ 'বঘত 
দৈঘণ্য । উহার মধ্যে অগুণাঁত মূল্যবান বস্তুর সম্টি। সব কহ যথাথ: 
ভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখাও সম্ভব নয়, কারণ তাহাতে অপারসর 
গাভ গৃহের দেওয়াল ক্ষাতিগ্রন্ত হইতে পারে। অতএব বস্তুগুি সেইভাবেই 
রাহল॥ এখন যাহা বলা হইয়াছে উহা পুবের বর্ণনা অনুসারেই বলা 
হইয়াছে । ॥১১ ॥ 

বলা হয়ঃ নিগ্রোধপট-ঠির 'ন্রীপটকাঁবশার্দ অধ্যক্ষ ভক্ষু মহাণশিব 
একবার রাজপ্রাসাদে বাঁসয়া যখন “দশবল-সিহনাদ সংত্রঁ আবৃত্তি কারয়া 
রাজাকে বুঝাইতোছিলেন এবং স্তুপের মধ্যে স্মারক বস্তুসকল চ্ছাপনের 
প্রশংসা করিতেছিলেনঃ তখন রাজা 'ভঙ্ষ্‌কে বাললেন, “ভস্তে ! এই স্তুপের 
অপাঁরসর গভ'গুহে এত অগ্ুণাঁতি বস্তুসকল রাখা হইয়াছে যে পরে মানৃষ 
এই কথা [ব*বাস কারবে না। ভাবিবে, এত অজ্প পারসর হ্থানে এতশত 
বস্তু রাখা সম্ভব নয় ।” তখন ভিক্ষু মহাঁশব বললেন, “মহারাজ ! বলিতে 
পারেন ইন্দসাল১ গুহা কত বড় ছিল ?৮ রাজা বাঁললেন, “ভস্তে ! কেবল 
একাঁট ছোট খাট রাখবার মত স্থান ছিল সেই গুহাতে । ভিক্ষু বাললেন, 


১, রাজগৃহের গৃঞধক্‌টে পবর্তের গুহা (দশঘাঁনকায় )। আবার 
বাহত শিলালাপতে বলা হয়েছে এই গহাঁটি রয়েছে রাজগছের 
ছয় মাইল দরে অবাস্থৃত প্রাচীন গারয়ক' পবতে। 


১৬ থ,.পবংশ 


মহারাজ ! শান্তা যখন সেই গুহায় বাঁসয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে 'শহপঞ্হ, 
সুত্র" (মাজ্ঝমানকায় ) বাঁলয়াছিলেন তখন কত দেবগণ সেই গুহায় উপাশ্থিত 
গছলেন বাঁলতে পারেন ? রাজা বাঁললেন, ভস্তে! দুই দেবলোকের সকল 
দেবতারা সেই সময় সেই গুহায় উপাশ্থিত ছিলেন। ভিক্ষু বাঁললেন, 
মহারাজ ! তবে স্তৃপের গভগৃহের বস্তুসকল কেন বিশ্বাসযোগ্য হইবে 
না? রাজা বাঁললেন, ভস্তে! ইন্দসাল গুহায় উহা সম্ভব হইয়াছিল 
দেবতাদের অলৌকিক শান্তর ক।রণে । তখন 1ভক্ষু বাঁললেন, “মহারাজ !' 
এই চ্ছলে উহা সম্ভব হইয়াছে দেবতা, রাজা ও সাধৃজনের আস্বক শন্তির 
কারণে । এই তিন সাম্মীলত আত্মিক শান্ততে সেই অপারসর গভ'গ্‌হে এত 
অগুণাঁত বস্তুসকল রাখা সম্ভব হইয়াছিল ।” রাজা এই কথায় সম্মত হইয়া 
বাঁললেন, “হ্যাঁ, এই কারণেই উহা সম্ভব হইয়াছে । অতঃপর রাজা িক্ষ:কে 
সম্মান প্রদর্শন কাঁরয়া তাঁহার মাথায় শ্বেত ছন্ন ধাঁরয়া মহাবহারে 
পেশীছাইয়া দিলেন । 

এই গবষয়ে আরও নানা কাহনণর উল্লেখ করা যায়। সেই সকল কাহনী 
আধিকম্তু অগ্রয়োজনণয় বাঁলয়া বাদ দেওয়া হইল। ॥১২ 

রাজা যেহেতু বিপহল ক্ষমতা সম্পন্ন, শান্তধর এবং সঞ্ক্প সাধনে সমথ» 
সেই আ'ত্মক শান্তকে বলা হয় রাজার “রাজকাঁয়' শাস্ত। দেবরাজ ইন্দ্রের 
ণনদেশ বিশ্বকর্মা হইতে শুরু কারিয়া দেবলোকের সকল দেবতাগণ মানা 
করেন। দেবরাজের এই শান্তকে বলা হয় “দৈব শন্তি। ভিক্ষ; ইন্দ্রগপ্ডের 
নিদেশে স্তুপের গভগ:হের ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর সকল কর্ম করা হইয়াছে ।' 
রাজা স্বয়ং এবং দেবতাগণ ও সাধ,জন উহ। উদ্দগপনার সহিত সম্পন্ন 
কাঁরয়াছেন। এই তিন প্রকার আত্মক শাম্ততে গভগ্‌হ নিমিত হইয়াছিল । 

অতএব মহাবংশ গ্রচ্হে যথার্থই বলা হইয়াছে ঃ 

পনমণণ কারের পাঁরচালক হিসাবে ষড়াভিজ্ঞ, জ্ঞানী ভিক্ষু ইন্দ্রগ:প্ত 
এই স্থলে সকলকে কর্মের নিদেশাঁদ প্রদান করেন। রাজা, দেবতা এবং 
সাধূজনের সাঁমমলিত আ'ত্বক শান্তর কারণে বিনা বাধায় এই 'নিমণণ কাধ“ 
সম্পন্ন হইয়াছিল | ॥১৩॥ 


মহাস্তুপ ও গভ্গ্‌হ নিমণাণের কথা সমাপ্রু 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
পুতাস্থি স্থাপনের কথা 


স্তুপের গ্রভগহের কাজ সমাপ্ত হইলে রাজা 'বহারে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে 
আহহান কাঁরলেন। প্রায় ন্রিশ হাজার ভিক্ষু সমবেত হইলে রাজা তাঁহাদের 
প্রণাম কারয়া বাললেন, 'ভন্তে ! স্তৃপের গভণগৃহের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। 
এইবার সেই স্থানে আম বুদ্ধের পতাগ্ছি গ্থাপন কারিতে ইচ্ছুক । অনংগ্রহ- 
পৃবক আপনারা প্‌তাঁচ্ছুর সম্ধান করুন । আগামশ আফষাঢ়শ পহণণমার 
দন আমি পৃতান্ছি স্তৃপে স্হাপন কাঁরব । ভক্ষুসঞ্ঘকে পতোস্হি 
সম্ধানের দায়ছ্ দয়া রাজা বহার ত্যাগ কারলেন । 0১ ॥ 

সেই সময় যড়াভিজ্ঞ ষোড়শ বধষাঁয় ভিক্ষু সোনত্তর “পুজা” নামক 
ধর্মাধধত্ঠানে (পারবেন ) অবস্হান কারতেন। িক্ষুগণ সেই 'ভক্ষুকে 
বাঁললেন, “হে বন্ধু সোনত্তর ! রাজা স্তৃপে বৃদ্ধের পৃতাঁস্হ স্হাপন 
কারতে ইচ্ছুক ! গতাঁন পৃতাস্হি সম্ধানের দায়িত্ব ভিক্ষুসঞ্ঘকে অপণ 
কাঁরয়াছেন। অতএব সেই কাজ তোমাকে কাঁরতে হইবে ।” ভিক্ষ: সোনত্ুর 
বাঁললেন, *হে মহার্ঘগণ ! আ'ম অবশ্যই সেই কাজ কারব। কিন্তু বুদ্ধের 
পৃতাঁস্হর সন্ধান কোথায় কাঁরব ? তখন ভিক্ষুগণ বলিলেন, “হে বন্ধু 
সোনুত্তর ! তথাগত মহাপারাঁনবণাণ শষ্যায় দেবরাজ ইন্দ্রকে বালয়াছিলেন 
যে তাঁহার পৃতাস্হর আটভাগের এক ভাগ কোলয়রা গ্রহণ কাঁরলেও' 
ভাঁবষ্যতে সেই ভাগ তাণ্রপার্ণ দ্বীপের মহাস্তপে রক্ষিত হইবে 1১ ॥২ ॥ 

ভক্ষুগণ আরও বাললেনঃ 

“বুদ্ধের পাঁরানব্ণণের পর» মরদেহের সৎকার শেষে, শ্রাঙ্মণ 'দোণ? 
বুদ্ধের পৃতাস্হ আট ভাগে বিভন্ত কাঁরয়া আট রাজ্যকে প্রদান কারয়া- 
গছলেন। সেই সকল রাজ্যে স্তপ নামত হয় ও পৃতাস্হ তথায় রক্ষিত 
হয়। এই আটস্তপের মধ্যে কোলিয়রা তাঁহাদের রামগ্রামে যে স্তূপ 
ণানমণাণ কাঁরয়াছিলেন উহা পরে বন্যায় ধংস হয় । সেই স্তপের মধ্যে 
রক্ত পতা?স্হর পান্র বন্যায় ভাঁসয়া সমদুত্রে গিয়া পাঁতত হয় এবং উহার 


১. কথাটি ইতিহাস পিম্ধ নয়» সম্পূর্ণ কাজ্পাঁনক । 


১২৪ থ,.পবংশ 


তলদেশে বাল:কণার উপরে পান্রীট উজ্জল দযাত বাকরণ কাঁরতে থাকে । 
সমুদ্রের নাগররা উহা দোখয়া তাঁহাদের নাগভূমি 'মঞ্জোরক' নগরে ফারিয়া 
গিয়া নাগরাজ “মহাকাল*কে উহা জ্ঞাত কাঁরলেন। দশ হাজার অনচর 
সপ" সহ নাগরাজ “মহাকাল? উন্ত স্হানে গিয়া বুদ্ধের পৃতা1স্হ সম্বলিত 
উজ্জল পান্রাট দোঁখয়া, সমুদ্রের তলদেশে অবাঁস্হত নানা বণের প্রবাল, 
মাঁণমনন্তা সহকারে উহার পুজা কারয়া পান্লাট মাথায় লইয়া মহাসমারোহে 
ন:ত্যগীত ও সঙ্গীত সহকারে 'নজের রাজ্যে লইয়া আসলেন। নাগরাজ 
«মহাকাল? গছয়ানব্বই কোটি কাঁহাপন ব্যয় কাঁরয়া একাট স্তুপ নিমণণ 
কাঁরয়া পৃতা1স্হসহ পান্রুট সেই স্তূপে স্হাপন কাঁরলেন। 

1ভক্ষ: মহাকশ্যপ অন্যান্য স্হান হইতে বুদ্ধের পৃতা'স্হ সংগ্রহ করিয়া 
রাজা অজাতশন্ুকে প্রদান কাঁরলেও, তানি কোলয়দের রামগাম হইতে 
পৃতাঁস্হ সংগ্রহ করেন নাই । রাজা অজাতশন্রু ভিক্ষু মহাকশ্যপকে ইহার 
কারণ 'জন্ঞাসা কাঁরলে ভিক্ষ; বাঁলয়াছিলেন, মহারাজ ! সেই পৃতাস্হ 
শাবনষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই । ভাৰষ্যতে সেই পৃতাঁচ্হ তাম্্রপাঁণ" দ্বীপের 
মহাস্ত্‌পে স্হাঁপত হইবে ।, 

রাজা অশোকও পরে এই প্‌তাস্হি সুরাঁক্ষত স্হানে না পাইয়া উহার 
খেজি কারয়াছিলেন! তখন রাজাকে বলা হইয়াছিল যে, গঙ্গার তগরে 
অবাঁস্হত কো লয়দের স্তুপ প্লাবনে ধ্বংস হইয়া গেলে উহার মধ্যস্হ 
পূতা'স্হ মহাসমহদ্রে চলিয়া যায় । নাগরা সেই পৃতাস্হি তাঁহাদের রাজ্যে 
লইয়া গিয়া স্তূপের মধ্যে প্রাতিষ্ঠা করিয়াছেন॥ রাজা তখন অহ্ত্বপ্রাপ্ত 
[ভক্ষুদের বালয়াছলেন, “সপ্পরাজ্য আমার রাজ্যের অন্তগত। সংতরাং 
সেই পতাস্হ আমি গ্রহণ কারব।১ িক্ষুগণ তখন রাজাকে বাধা দয়া 
বালয়াছলেন, “মহারাজ! ভাবষ্যতে সেই পৃতাঁস্হ তাণ্রপাঁণ" দ্বীপের 
মহাস্ত্‌পে স্হাপন করা হইবে ।, 

অতএব হে 'মন্র! তুমি নাগলোকের 'মঙোরক' নগরে গিয়া নাগরাজ 
মহাকাল'কে এই সংবাদ দিবে যে আগামশ আষাঢ় প্যার্ণমায় এই পুতাঁস্হ 
তান্রপণি দ্বীপে স্হাঁপত হইবে । ভিক্ষদ সোনত্তর সম্মত হইয়া 'তথাস্তু। 
বাঁলয়া প্রস্হান কারলেন । 

অতঃপর রাজা সারা রাজ্যে ভোর বাজাইয়। খে।ধণ। কারলেন যে আগামশ 
আবাঢ়ী পৃর্ণমায় মহাস্তুপে বুদ্ধের পৃতাস্হি স্হাপন করা হইবে। উলন্ত 


থুপবংশ ১২৬. 


দনে রাজ্যবাসশগণ যেন ফুল মালা ইত্যাদ লইয়া স্তৃপ সংলগ্ন প্রান্তরে 
উপাস্হত হয়। 


দেবরাজ ইন্দ্রুও বি*বকমণকে সেই সংবাদ দয়া সমন্ভ তাম্রপার্ণ দ্বীপকে 
সুন্দরভাবে সাজাইতে ানদেশ দিলেন । অতঃপর ব*বকমণা সমস্ত তাম্রপাঁণণ 
দ্বপকে (নিরানধ্বই যোজন) সমতল কাঁরুয়া দিলেন। দ্বীপের উপরে 
চাঁদোয়া দয়া সমস্ত দ্বীপকে একট হলঘরে পারণত কারিলেন । মহাসমদদ্রকে 
শাস্ত কারয়া উহাতে পণ্চবর্ণের পদ্মসকল স্হাপন কারলেন। শন্য হইতে 
চাঁরাদকে ফুল ঝুলাইয়া, ভূমিতে দহলপস্ম প্রস্ফুটিত কারয়া সমন্ দ্বশপাঁটতে 
স্বগর্ঁয় আবহাওয়া সহন্টি কারলেন, ঠিক যেইরূপ বোধিসত্বের মাত 
জঠরে প্রবেশের কালে এবং বুদ্ধত্বলাভের কালে সকল 'বধ্বজগতে সঁজ্ট- 
হইয়াছিল । 


নগরবাসশগণ নগরের সকল পথ ধুইয়া মুছয়া অসংখ্য বালুকণার 
ন্যায় মুস্তাসম খই ও ফুল ছড়াইয়া, পথের দুইধারে মঙ্গলকলস স্হাপন 
কাঁরয়া, কলাগাছের তোরণ দিয়া, নানা বর্ণের পতাকা, মালা ঝুলাইয়া 
সাত্জত কিলেন। রাজা নগরের চা'র প্রবেশ দ্ধারের বাহিরে দশন- 
দাঁরদ্রদের জন্য আহার, পানীয় ও পান দিয়া মুখশহাদ্ধির ব্যবস্হা করিয়া 
রাখিলেন। ॥৩ ॥ 


অতঃপর রাজা সিম্ধ্প্রদেশের চারিাটি শ্বেতপদ্ম বর্ণের অশ্বে জোড়া 
সাজ্জত রথে চাঁড়য়াঃ কণ্ডুূল রাজহ্িকে সাঁজ্জত কারয়া সম্মুখ ভাগে 
রাখয়া ও উহার গ্রন্তকে একাঁট সৃবণ" পাল্ন শ্বেত ছত্লের তলে স্হাপন কাঁরয়া, 
চতুরঙ্গ সৈন্য ও নৃত্যরত সহম্দবীদের দ্বারা পারব;ত হইয়া, সংম্দরী অপ্সরা 
সহ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভাবান্রা কারয়া চাললেন। একহাজার আটজন 
রমণশ পণ মঙ্গলকলস লইয়া এবং আরও একহাজার আটউজন রমণী ফুল 
মালা, মোমের প্রদশপ ইত্যাদিতে পন পান্র লইয়া সেই শোভাষান্রায় 
চাঁললেন। রাজাকে মনে হুইল যেন দেবলোকের কোন স্বগঁয় দেবতা 
রাজোচিত মধাদায় নন্দন কাননে চালয়াছেন। হান ও অশ্বের ননাদে, 
রথের শব্দে এবং অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের এঁক্যতানে সারা আকাশ বাতাস ও 
ধারন্রশ কম্পিত হইল। ॥৪॥ 


সেই সময় সোনুত্তর ভিক্ষু 'নজের কক্ষে বাফ্যা রাজার শোভাবান্রার; 


৯১২৬ থ.পবংশ 


শন্দ শুনিতে পাইলেন | তান মৃহূর্তে ধ্যানমগ্ হইয়া চতুর্থ সোপানে 
উপনশত হইয়া খাদ্ধবলে ভূমি ভেদ কাঁরয়া মঞ্জেরিক'য় নাগরাজ মহাকালের 
আবাসস্হলে উপাস্হত হইলেন । নাগরাজ 'িক্ষুকে দোখয়া আসন হইতে 
উঠিয়া দাঁড়াইলেন। িভক্ষুকে আভবাদন কাঁরয়া সুগান্ধ জলে তাঁহার পদ 
ধোৌত কাঁরয়া সম্মান প্রদর্শন কাঁরলে, ভিক্ষু: এক পাশ্বে আসন গ্রহণ 
কাঁরলেন। তখন নাগরাজ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “হে মহাষ*! 
আপাঁন কোথা হইতে কী কারণে আঁসয়াছেন 2৮ ভিক্ষু: বলিলেন, 
“মহারাজ ! আম তাম্রপাণ দ্বীপ হইতে আ'সয়াছি। সেই দেশের মহারাজ 
দুট্রগামনী--অভয় মহাস্তূপ নিম্ণাণ করিয়া তথায় বৃদ্ধের পৃতাস্হি 
স্হাপনের মনস্হ করিয়ছেন। ভিক্ষুসগ্ঘ আমাকে সেই পতাস্হি 
আনিবার দায়ত্ব অপপণ কারিয়াছেন। তাঁহারা সকলে বালিয়াছেন, “এই 
মহাস্তুপের পূৃতাঁস্হি নাগরাজ মহাকাল-এর কাছে রাক্ষত আছে। 
'নাগরাজাকে সেই সংবাদ "দয়া পতা'স্হ লইয়া আইস । মহারাজ সেই 
কারণে আম আপনার নিকট আ'সয়াছি। এই সংবাদ শুনিয়া নাগরাজ 
মহাকাল পবণত প্রমাণ বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া ভাবলেন, “এই পূতা'্হি 
পুজা করিয়া আম নরক হইতে যদ্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে পারব ভাবিয়া" 
ছিলাম । কিন্তু এই শাঁন্তমান মহাখাঁদ্ধ সম্পন্ন ভিক্ষু উহা লইয়া যাইতে 
আ'সয়াছেন। পতাঁস্হ তাঁহাকে না দলে তান উহা বলপ:বক লইয়া 
যাইবেন। সতরাং পৃতাস্হি অন্যত্র সরাইতে হইবে ।” রাজা তাঁহার 
সভাসদদের উপর চোখ বুলাইলে, সকলের পিছনে ভ্থাতুম্পন্তর বাসলদত্তকে 
[তনি দোঁখতে পাইলেন ॥। তাহাকে রাজা ইশারায় নিজের ইচ্ছা জ্ঞাত 
কারলেন। বাসুলদত্ত রাজার ইচ্ছা জানতে পাঁরয়া সত্বর স্তপাস্হত 
মান্দরে গিয়া প:তাস্হ রাঁক্ষত কোটাটি স্তূপ হইতে বাহুর কাঁরয়া, 
গ্রলাধকরণ কারয়া পুমের্‌ পবরর্তের পাদদেশে 'গয়া উপাস্হত হইলেন। 
সেই স্হানে বাসহলদত্ত 'বরাট সপে পারণত হইল । তাহার কুণ্ডলির ব্যাস 
হইল শত যোজন । ফণার পাঁরাধি হইল শত সহমত যোজন। তিন শত যোজন 
দশর্ঘ স্হান জড়য়া কুগ্ডাল পাকাইয়া আগুন ও ধোঁয়া নিগত করিয়া 
সূমের্‌ পবর্তের নীচে বালুর উপর বাঁসয়া রাহল। বহু? হাজার বিষধর 
সপে" পাঁরবৃত হইয়া বাসুলদত্ত সেই স্হানে বাঁপলে, বহু দেবগণ ও নাগগণ 
দুই পরাক্রম বীরের যুদ্ধ দোঁথতে সেই স্হানে উপাস্হিত হইলেন । ॥& ॥ 


থিখপবংশ ৯২৭ 


অতঃপর নাগরাজ* পৃতাস্হি অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে বৃঝিয়া, 
শভক্ষুকে বাললেন, 'ভভ্তে! পূতাঁস্হ আমার কাছে নাই। আপান সন্থর 
ধফাঁরয়া গিয়া ভিক্ষুসঞ্ঘকে এই সংবাদটি প্রদান করুন। তাঁহারা তবে 
উহার খোঁজ কাঁরবেন ।? ভিক্ষু সোনত্তর নাগরাজার পৃতা'চ্হ প্রাপ্তির 
সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যন্ত করিয়া তাঁহাকে বাঁললেন, মহারাজ! প:তাস্হি 
আপনার কাছেই আছে । উহা সত্বর আমাকে প্রদান করুন ।” 

তখন: নাগরাজা ভাবলেন, এই ভিক্ষু পৃতাচ্ছ প্রাগ্ডর ?বষয় অবগত 
'আছেন। যে ভাবেই হউক তাঁহাকে পাচ্ছ না দয়া ফেরৎ পাঠাইতে 
হইবে ।* রাজা ভিক্ষুকে পতাশ্থির স্তৃপস্হিত মান্দরে লইয়া গেলেন। নানা 
বর্ণের রত্বখাঁচত সেই মন্দির তাঁহাকে দেখাইয়া বাঁললেন, ভস্তে! এই মনো 
ম:গ্ধকর মান্দর দেখুন । নানা মাঁণরত্ধে নপুণভাবে এই মান্দর পৃতাচ্ছির 
জন্য স্থাঁপত হইয়াছিল? €( মহাবংশ )। রাজা মান্দর হইতে বাহর হইয়া 
প্রবালে নামত পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া বাঁললেন, “ভন্তে ! এই মাঁন্দরের মূল্য 
কত হইবে একবার অনুমান করুন| ভিক্ষু বাঁলিলেন, “মহারাজ ! ইহার 
মূল; নিধ্ণরণ করা সম্ভব নয়। তাম্রপার্ণ দ্বীপের সকল মাণমুন্তা ও ইহার 
অর্ধেক মূল্যের হইবে না।” রাজা বাললেন, “ভস্তে। তবে এই মূল্যবান 
সাঁন্দর হইতে অল্পম.ল্যর কোনও গানে পৃতাঁচ্ছিলইয়া যাওয়া সমীচীন হইবে 
ক ? ভিক্ষু বাঁললেন, “মহারাজ! প্রভু বুদ্ধ পাথণব বিষয়ের চাইতে অপাথাঁব 
শবষয়কেই বেশণ প্রাধান্য দিয়াছিলেন। আপাঁন বহু রত্বুখচিত মহাম্‌ল্যের 
গগনচুম্বী মান্দর স্হাপন কাঁরতে পারেন, 'কিশ্তু উহা আসলে মল্যহগন 
কারণ আপনার নাগ প্রজাগণ কেহই বৃদ্ধের ধর্ম জ্ঞাত নয় ! এই ধমের মম" 
কেহ বোঝে না। সুতরাং এই স্হান হইতে পৃতাঁস্হ লইয়া গিয়া ষে হ্ছানের 
মানুষ সেই ধর্ম উপলাষ্ধ করেন সেই স্হানে উহা স্হাপন করা সমীচীন । 
তথাগতরা জগতে আসেন অন্যকে জাগাঁতিক দহঃখ হইতে ভ্তরাণ কারিতে। 
তথাগতের সেই উদ্দেশ্যেই এই পূতাস্হির প্রয়োজন। অতএব সত্বর বুদ্ধের 
পূতাচ্ছি আমাকে প্রদান করুন" (মহাবংশ )। 

1ভক্ষুর এই কথায় নাগরাজ বিভ্রান্ত হইলেন। তবে পৃতাঁস্হ রাজার 
ভরাতুষ্পূত্র সরাইয়া ফোঁলয়াছে জানিয়া তিনি বাঁললেন, 'ভস্তে | এই মাঁন্দরে 
পৃতাস্হি আছে কিনা না জানয়া আপাঁন আমাকে উহা প্রদান করিতে 
বাঁলতেছেন ! ভিস্তে ! পৃতাস্হ এই স্হানে নাই। যাঁদ থাকে তবে আপান 


৯১২৮ থ"পবংশ 


উহা লইয়া যান । ভিক্ষু ইহা শহানয়া বললেন, "মহারাজ ! আম উহা 
লইয়াই যাইব ।” রাজা বলিলেন, «বেশ ভন্তে, আপান উহা লইয়া যান 
1ভক্ষু তনবার এইরপ বাঁলয়া 'তিনবার রাজার অনুমতি লইয়া, খাঁদ্ধবলে 
স্বীয় হচ্ড প্রসারত কাঁরয়া সুমেরু পব্তের নশচে অবস্হানরত রাজার 
ভ্রাতুষ্পনুত্র বাসহলদত্তের কণ্ঠের মধ্যে উহা প্রবিষ্ট করাইয়া “হে নাগ! গ্হির 
হও” বাঁলয়া পৃতা'স্হ রাঁক্ষত কোটাট বাহুর কাঁরয়া আনিয়া মহহৃতেৎ 
পৃতাস্হির কৌটাসহ ভূমি ভেদ করিয়া তাগ্রপাঁণ" দ্বীপে গিয়া উপাস্হত 
হইলেন। নাগরাজ মহাকাল ও তাহার ভ্রাতুষ্পন্র বাসুলদত্ত কিছু বুঝতেই 
পারলেন না। ॥৬॥ | 

সুমের্‌ পবতের পাদদেশে উপাস্হিত দেবতা ও নাগগণ বাসুলদত্ত যুদ্ধে 
পরান্ত হইয়াছে দোখয়া আনাম্দত হইলেন । 

1ভক্ষু সোনত্তর চাঁলয়া গেলে নাগরাজ মহাকাল ভাবিলেনঃ “পতাঁ্হু 
না দয়া আম িক্ষুকে ফেরৎ পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছি।” তান খুশখ 
মনে বাসলদত্তকে পৃতাঁস্হসহ ফিরিয়া আসতে সংবাদ পাঠাইলেন। কিম্তু 
বাসুলদন্ত সেই পৃতা'স্হসহ কৌটা'টি তাহার পাকস্হলশতে নাই বৃিয়া 
বলাপ কাঁরতে কাঁরতে রাজার কাছে 'ফাঁরয়া আসিয়া উহা ব্যন্ত্র কারলেন। 
রাজা এইবার বৃঝিলেন ভিক্ষু তাহাকে প্রতারণা কাঁরয়াছেন। 'তাঁনও 
তখন দহঃখে বলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নাগগণও রাজার নিকটে 
আসয়া রাজার বলাপে যোগ দিলেন (মহাবংশ )। 1৭ ॥ 

অতঃপর রাজ্যের সকল নাগগণ আলহলাঁয়ত চুলে দুইহাতে বুক 
চাপড়াইতে চাপড়াইতে বিলাপ কারয়া অশ্রুসন্ত চোখে ভিক্ষঃস্ঘের 'নকট 
আপসয়া পৃতাস্হি লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা কাঁরয়া বলিলেন, “হে 
মহাঘগণ! কাহাকেও কোনর:প দহঃখ না দয়া পৃণ্যকমের কারণে আমরা 
পৃতাস্হিপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম । সেই পৃতাঁস্হ আমরা সধত্বে বহাদন অবাধ 
রক্ষা কারয়া চালয়াছি। তবু কশ কারণে আপনারা উহা লইয়া আ'সয়া 
আমাদের স্বগলাভ ও মহন্তির পথে বাধা সৃহ্টি করলেন ?, 

নাগগণের উপর দয়া পরবশ হইয়া িক্ষুসঞ্ঘ তাঁহাদের কত পৃতা্ছি 
প্রদানের ব্যবস্হা কারলেন । নাগগণ উহাতে প্রীত হইয়া পৃতাস্হ পূজার 
উপাদান জোগাড় কারিতে চালয়া গেলেন । ॥ ৮ ॥ 

দেবরাজ ইন্ছু বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া বাঁললেন, ণভক্ষ] সোনুত্তর যেই 


থ.পবংপ ১২৯ 


স্হানে ভূমি ভেদ কারয়া উঠিয়াছেন সেই স্হানে সপ্তরত্বের একাট বৃহৎ 
তাঁব্‌ চ্ছাপন করহন।+ বিশ্বকর্মা তৎক্ষণাৎ সেই স্হানে তাঁব স্হাপন 
কারলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দুই দেবলোকের দেবতাসহ একটি রত্বখচিত 
সংহাসন লইয়া সেই স্হানে আসলেন । তাঁবুতে সেই রত্বের 'সংহাসন 
স্হাপন কাঁরয়া প্‌তাস্হির কোটাটি ভিক্ষু সোনুত্তর-এর হাত হইতে লইয়া 
দেবরাজ ইন্দ্র উহা সংহাসনের উপরে রা'খিলেন। 

ব্ক্মা পৃতাস্হির উপর ছন্ন ধাঁরলেন। সম্তুষত দেবতা চামর 
দোলাইলেন। দেবতা সংয়াম রত্্থাচত পাখার বাতাস কাঁরলেন। 
দেবরাজ শঙ্খধণান কারলেন। চারজন মহারাজা মন্ত্র তরবার হাতে 
1ঠসংহাসনের চারাদকে দাঁড়াইলেন। দেবলোকের বানরশজন শান্তশালগ 
দেবতা ফুলের ঝাড় লইয়া দাঁড়াইলেন। বান্রশজন দেবী মশাল হাতে 
দাঁড়াইলেন। আঠাশজন যক্ষপাঁত অশ.ভ যক্ষদের উপদ্রব দূর কাঁরতে 
পাহারায় রইলেন । স্বগরয় সংগদতজ্ঞরা নানার:প গখতবাদে স্হান1ট 
মুখারত করিলেন। নাগপ্াজ মহাকাল আসিয়া বুদ্ধের বন্দনা কাঁরলেন। 
দেবতারা স্বগ্* হইতে স্বগধীয় সুবাস বণ্টি করলেন । ॥ ৯॥ 

মার'এর উপদ্দুব হইতে রক্ষা কাঁরতে ভিক্ষু ইন্দ্রগ:প্ত ধাঁদ্ধবলে সারা 
আকাশ তামার পাতে ঢাঁকয়া 'দলেন। 'ন্রীপটকাবশারদ ভিক্ষ-গণ 
পৃতাস্থির চারাঁদকে উপবেশন কাঁররা স্মবেত কণ্ঠে সূত্র পাঠ কাঁরতে 
লাগিলেন। সেই সময় রাজা সেই স্হানে উপাস্হিত হইলেন । তানস্বাঁয় 
মন্তকের উপরে ধারণ করা স্বণণপান্রাট নামাইয়া সিংহাসনে রাখা পৃতাশ্ছির 
পাল্লীট সেই স্বণপান্রের মধ্যে ভরিয়া সিংহাসনে স্হাপন কাঁরলেন। ফুল, 
মালা, সুগাণ্ধ দ্রব্যে রাজা পৃতাস্হর পূজা কারয়া হাত জোড় কাঁরয়া 
কপালে ঠেকাইয়া এক দযাণ্টতে পতাস্হর স্বর্ণপান্রাটর ণদকে চাঁহয় 
রইলেন । ॥ ১০ ॥ 

সেই সময় রাজা পৃতাস্হর 1সংহাসনের উপরে ছত্রাট কেবল দেখতে 
পাইলেন কিন্তু ব্রন্মাকে তানি দোঁখতে পাইলেন না। সেইরূপ তিন 
চামর দোলানো, পাথায় বাতাস করা ইত্যাঁদ দোথখলেও দেবতাদের দোখতে 
পাইলেন না। স্বগণ্য় সংগত শোনা গেলেও দেবতাদের রাজা দোখতে 
পাইলেন না। রাজা এইসব অলোৌকক দশ্য দোঁখয়া ভিক্ষু ইন্দ্রগহঞ্কে 


বাঁললেন, “ভন্তে! দেবতাদের ন্যায় আ'মও ছত্র ধারব। ভিক্ষু সম্দত 
থপবংশ-"৯ 


১৩০ থ,পবংশ 


হইলে রাজাও পূতান্ছর উপর স্বণখাঁচত শ্বেতছন্র ধারলেন। সোনার 
পান্রের জল ঢাঁলিয়া রাজা প্‌তাস্হকে সকল তাণ্রপার্ণ দ্বীপের আধপাঁতি 
রূপে স্বীকাতি দিলেন । 

অতঃপর ভক্ষু ইন্দ্রগুপ্তকে রাজা জিজ্ঞাসা কারলেন ভস্তে! শান্ডার 
ি কখনো হন্ত ছিল? ভিক্ষু বাঁললেন “হ্যাঁ মহারাজ ! শান্তার ছন্ন ছিল। 
উহা ছিল নোৌতিকতার উপর প্রাতীষ্ঠিত। মনঃসংযোগ্ ছিল উহার দণ্ড, 
নশীতসকল ছিল উহার শিক, বদ্ধত্বপ্রাপ্তি ছিল উহার আচ্ছাদন। তিনি 
ধমণচন্র প্রবর্তন কাঁরয়া সেই [নদেশ সারা বিশবজগতে ছড়াইয়া বিশ্বের 
উপর ধমের রাজ্য বিচ্তার কাঁরয়া রাজত্ব কারয়াছলেন। 

অতঃপর রাজা বুদ্ধের পৃতাস্ছিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন কারয়া 
প্‌তাস্হ রক্ষিত স্বর্ণ কৌটাট স্বশয় মাথায় রাখিয়া গণতবাদ্যসহ শোভা- 
যাণ্লা সহকারে তাঁব্‌ হইতে মহাস্তুপে আদসিলেন। মহাস্তুপকে প্রদাক্ষণ 
কাঁরয়া রাজা 'ভক্ষুসঞ্ঘসহ স্তুপের প্রাকারের পব দ্বার "দয়া প্রবেশ 
কাঁরলেন। ছিয়ানব্বই কোটি অহ-ত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ স্ত্‌পের চারাঁদকে 
দাঁড়াইয়া রহিলেন। 

রাজা ভাবিলেন, “আমি পূতাস্হির কৌটাটি মাথা হইতে নামাইয়া 
মহাগুল্য আসনে স্হাপন কাঁরব। এইরূপ ভাবনা রাজার মনে উদয় 
হইতেই, পতা স্থির কৌটাট রাজার মাথা হইতে উধের্ব উঠিয়া গেল। সাতাঁট 
তালগাছ সমান উধের্য উঠিয়া কোটাটি খাঁলয়়া গেল এবং উহার মধান্ছ 
পৃতাস্হি বাহির হইয়া শূন্যে আলোকিত বুদ্ধের রুপ নিল। বান্নিশটি 
মহাপুরুষ লক্ষণ ও আটাট ক্ষুদ্র লক্ষণসহ দেই মতি বহুবণের আলো 
ণবচ্ছারত কারল | এই দহশ্য দেোঁখয়া উপাস্হত বশ্বন্ত ধমপ্রাণ বারো কোট 
দেবতা ও মানুষ অহ্ন্বপ্রাপ্ত হইলেন। বহু সংখ্যক অনাগা মিশ্বপ্রাপ্ত 
হইলেন। 

এই অলৌকিক দৃশ্যের পর পৃতাঁস্হ আবার নিজের রূপ ধারণ কারয়া 
কোটায় প্রবেশ কারল এবং সেই কৌটা শ্‌ন্য হইতে নাঁময়া রাজার মাথায় 
আসিয়া বাঁসল। রাঙজ্জা ভাবলেন তাঁহার জশবন ধন্য হইল । 

মাথায় রাখা পৃতাগ্হির কৌটা টি দুই হাতে ধাঁরয়া নৃত্যরত সংন্দরণদের 
দ্বারা পাঁরবত হইয়া রাজা স্তংপের গভগহে প্রবেশ কাঁরয়া পৃতাস্হির 
কোঁটাটি নষ্ট রত্বধচিত আসনে স্হাপন কাঁরলেন। রাজা সঞ্কষ্প 


থ.পবংশ ১৩১ 


কারলেন ষেঃযাঁদ এই পৃতাণস্হ ইহলোকে সকল জণবের একমাত শরণ্য হয়, 
বাঁদ উহার পৃজা বৃদ্ধপ্‌জার সামল হয়, তবে এই পৃতাচ্হ এই আসনে 
বন্ধের শেষ-শধ্যার ন্যায় বৃদ্ধমুর্তি হইয়া অবস্হান করবে । এইরুপ 
সঞ্কজ্প করিয্লা রাজা নিজের হন্তদ্বয় সুবাসিত জলে ধুইয়া, আতরে উহা 
[লিপ্ত কারয়া, পৃতাস্হির কৌটা! ট খুললেন (মহাবংশ )। ॥ ১১ ॥ 

রাজা পৃতাস্হির কৌটা খাাললে মুহতে উহার মধ্যস্হ পৃতাস্হি 
বুদ্ধের মহার্তর রুপ লইয়া সেই 'নাদণ্ট আসনে নবশণ-শষ্যায় শায়িত 
বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিল । আষাঢ়ী পার্ণমার শুভ লগ্নে রাজা বুদ্ধের 
পৃতাস্হি এইভাবে ভ্ভপের মধ্যে স্হাপন কাঁরলেন। সেই সময় পাথবশ 
প্রকম্পিত হইল । নানা স্হানে বহু অলৌকিক দংশ্যও দেখা দিল। 
(মহাবংশ ) ॥১২॥ 

ভঁমিকম্পসহ সমবদ্র মাথত হইল । আকাশে িদহ্যং চমকল। আচমকা 
বন্টি নামল । সকল দেবলোকও কাম্পত হইল। রাজা সাতাঁদন ধারয়া 
[নজের পাঁরধেয় বস্ত্র-অলগ্কারসহ বহ জানষ দন দারদ্রদের দান কাঁরলেন। 
রাজ-অন্তঃপুরের মাহলারা, নর্তকণরা এবং দেবলোকের দেবতারাও সাত দন 
ধাঁরয়া এইর্‌প দান-খয়রাত কারলেন। 

বলা হয়, ষাঁদ কেহ ভান্ত ও শ্রশ্ধাভরে 'প্লোকপাঁত সুগতকে প্রণাম ও 
র্ন্দনা করেন, অথবা তাঁহার পারাঁনবণাণের পর তাঁহার ক্ষুদ্রতম শষ্পদানার 
ন্যায় পৃতাস্হকেও সেইর্‌প সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে সেই পণ্যকমের 
ফলে প:রত্কার প্রাপ্ত হন-। পতাস্হ পৃজা করা স্বয়ং জশবস্ত সুগতকে 
পূজা করার সামিল। (নহাবংশ ) ॥ ১৩ ॥ 

রাজা ভিক্ষ-সঙ্ঘকে চাঁবর ও প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দান কাঁরলেন, যেমন 
চিন, ঘি ইত্যাদ। সারারাত ধারয়া ভিক্ষুগণ বৃদ্ধের সূত্সকল আবৃত্তি 
কাঁরলেন। 

পরাদন রাজা ভেরশীর শখ্দে ঘোষণা কাঁরলেন যে, সাতাঁদন ধাঁরয়া জনগণ 
পৃতাশ্থির পূজা কারতে পারবে । ভিক্ষু ইন্দ্রগপ্ত ভাবলেন, “এই 
সাতদিনের মধ্যে সমগ্র তাম্রপণি” দ্বীপের জনগণ বুদ্ধের পৃতাস্হি পৃজ। 
কারয়া ঘরে 'ফাঁরয়া যাইতে পারিবে ।, 
'খ্রাজা এই সাতাঁদন [ভক্ষৃসঙ্ঘকে দান দয়া, জনগণকে দান-খয়রাত 
কাঁরয়া, িক্ষুসঞ্ঘকে বাঁললেনঃ “হে মহার্ঘগণ! গভগৃহে যাহা 


৯১৩২ থ.পবংশ 


করণশয় ?ছল, তাহা করা হইয়াছে । দ্বীপের জনগণও পতাস্হি দশন ও 
পৃজা কাঁরয়াছে। সাতাদন আতবাহত হইয়াছে । এইবার গভ“গহাটি 
বন্ধ কারয়া দিন।” ভিক্ষুগণ সম্মত হুইয়া ভিক্ষু সুমন ও উত্তরকে সেই 
দ্যায়ত্ব দয়া বললেন “যে সুবর্ণ বণের প্রস্তর আনা হইয়াছল, উহার' 
একাঁট গভ'“গৃহের দ্বারের জন্য রক্ষিত আছে। সেইপ্রন্তর "দয়া গভ্গৃহের' 
দ্বার ঢাকিয়া বন্ধ করুন ।* ভিক্ষদ্বয় সম্মত হইয়া গভগ্গহের পৃবশদকের 
দেওয়ালের কাছে রাক্ষত সেই প্রস্তর খণ্ডাঁট দিয়া গভগহের দ্বার বন্ধ 
কাঁরলেন। 

অতঃপর অহতত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ সগ্কণ্পে কারলেন যে, গভণগৃহের মধ্যচ্ছ 
সকল ফুল, মালা যেন কোনাদন শহকাইয়া না যায়। গ্রজ্জবালত 
প্রদীপসকল যেন কোনাঁদন 'নাভয়া না যায় ॥ মাঁণরত্ব সকল যেন কোনাদন 
নশ্প্রভ না হয় । পুজার নৈবেদ্য যেন কোনাঁদন 'িবনষ্ট না হয়। দ্বারের 
স্বর্ণ বর্ণের প্রন্তরথণ্ড যেন সুকাঠন থাকে এবং 'বরুদ্ধাচারণরা যেন 
বুদ্ধের পতাস্হর দশ“ন লাভ না কারতে পারে। 

স্তূপের গভগ্‌হ বন্ধ হইবার পর রাজা আবার ভেরশর শখ্দে ঘোষণা 
কাঁরলেন ষে, “যাঁদ কেহ পূৃতাস্হির উদ্দেশ্যে কোন উপহার প্রদান কাঁরতে 
চান, তবে উহা তান গভণগহের দ্বারে রাখিয়া দিতে পারেন । এই 
ঘোষণার পর অগহণাত মানুষ 'ানজেদের সাধ্য মতো নানা উপহারের বস্তু" 
সকল মহাস্তূপের বম্ধন্বারের সামনে রাখয়া গেলেন। হাজার রকমের 
বস্তুসকল নানা পান্রে উন্তচ্ছানে রাঁক্ষত হইল । ॥১৪॥ 


ধম'প্রাণ মানুষের প্রশীত ও আনন্দ বধনের জন্য এই সগ্কাঁলত কাঁহনপ 
উপস্হাপন করা হইল । 


পৃতাস্হ স্হাপনের কথা সমাপ্ত 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 
মহাস্ভুপের কথা 


মহান্ভপের বাঁহরের আন্তরণে চৃণ-বালর কাজ ও ভ্ভ:পের চুড়ায় ছন্রের 
কাজ খন চাঁলতোছল তখন হঠাৎ রাজা মারাত্মক কাঁঠন রোগে আক্রান্ত 
হইলেন। রাজা তখন “দীঘভাপণ* হইতে তাঁহার কাঁনষ্ট ভ্রাতাকে ডাকিয়া 
আনিয়া বাললেনঃ মহান্তূপের বাহরের আগ্ভরণ ও চড়ার ছন্রের কাজ এখনও 
সম্প্‌ণ“ হয় নাই । তুমি এই কাজ শগণঘ্র সম্পন্ন কারবার ব্যবস্হা করিয়া 
আমাকে শাঁস্ত দাও ।॥ রাজাকে খুবই দহব'ল ও মৃতপ্রায় দোখয়া ভ্রাতা 
ভাবলেন, “এই কাজ শশঘ্র সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, উহা সম্পন্ন হইবার প্‌বেই 
রাজার মত্যু হইতে পারে ।" 
এইরপ 1চস্তা কাঁরয়া রাজার ভ্রাতা চ্তপ!টকে সাদা চাদরে ঢাঁকয়া সেই 
চাদরের নখচের দিকে মঙ্গলকলসের সা'রঃ মাঙ্গীলক চিহ্ন ও রোঁলং আঁকয়া 
1দলেন। চূড়ায় বেতের কাজ করা ছত্র ও কাপড়ে আঁঞ্কত সষ“ স্হাপন 
কাঁরলেন। ভ্তপের চাদর লাক্ষা ও গেরুয়া মাঁট 'দিয়া রাঙাইলে শ্তুপাঁটকে 
পতলের নামত মনে হইতে লাগল । এই কাজ সম্পন্ন কারতে বেশগ সময় 
লাগল না। 
অতঃপর রাজার ভ্রাতা রাজাকে জানাইলেন যে, শ্পের বাঁহরঙ্গের কাজ 
সম্পূর্ণ হইয়াছে । রাজা ইহা শুনিয়া মহান্তুপাটি দোথতে চাঁহলেন। 
পাঁঞ্কতে চাঁড়য়া পারষদও রাজপারবারের সকলের সাহত রাজা প্রাসাদ 
হইতে বাহর হইয়া আ'সয়া মহাষ্তুপকে প্রদাক্ষণ কারয়া ভ্তপের দাক্ষণ 
দ্বারের কাছে রাজাসনে শায়ত হইলেন । শায়ত অবস্হায় রাজা পিতলে 
1নামত মহান্ভূপাঁট দোখয়া আনাম্দত হইলেন । ছয়ানম্বই কোট ভিক্ষুগণ 
ধমণপ্রাণ রাজার অসহস্হতার সংবাদ পাইয়া সেই স্হানে আসিয়া রাজার 
চারপাশে দাঁড়াইলেন। রাজ্যের অসংখ্য জনগণও ছহ্টিয়া আসিয়া রাজার 
ধপছনে শোকে গ্তথ্দ হইয়া রাহলেন। দলে দলে 'ভক্ষুগণ সমবেত কণ্ঠে স্তর 
আবাত্ত কারতে লাগলেন । 
সেই ভিক্ষ-সঞ্থে *পৃত্তাভয়" ভিক্ষুকে না দোঁখয়া রাজা ভাবলেন “আম 
দামলদের বিরদ্ধে অন্টাবংশ-ট মহাযুদ্ধে জয়ণ হইয্লাছলাম । সেই সময় 


১৩৪ থ্‌পবংশ 


আমার পপ্রয় যোদ্ধা “পত্তাভয়” আমাকে পাঁরত্যাগ্গ করেন নাই ॥। কিম্তু, 
এখন আমি যখন মৃত্যুর সাঁহত সংগ্রাম কাঁরতোছ তখন তান আমাকে 
পাঁরত্যাগ করলেন ! খুব সম্ভবত তান আমার পরাজয় স্ানাশ্চত অনুমান 
কারয়া এইরপ কারয়াছেন। 

সেই সময় ভিক্ষু পহত্বাভয় পঞজাঁল পবতে কাঁরম্দ নদীর১ উৎস 
মুখে অবস্হান কারতে ছিলেন । তান রাজার উত্ত ভাঘনার কথা জানতে 
পাঁরয়া পাঁচশত অহ্ত্বপ্রাপ্ত বভক্ষুসহ আকাশ পথে উাঁড়য়া আসিয়া রাজার 
1নকট উপাস্হত হইলেন । রাজা ভিক্ষুকে দৌখয়া তাঁহার নিকটে আ'সয়া 
বাঁসতে অনুরোধ কাঁরলেন। ভিক্ষু রাজার সম্মহখে বাঁসলে রাজা তাঁহাকে 
বাঁললেন, “ভন্তে! আম আপনাদের (দশ বশর যোদ্ধার) সাহায্যে দামলদের 
[বরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াছিলাম । কম্তু এখন আমাকে একলা যুদ্ধ কাঁরতে 
হইতেছে । একলা যুদ্ধ কাঁরয়া আমি মত্যুকে পরান্ত কারতে পারিব না।” 
এই কথা শহাঁনয়া ভিক্ষু পৃত্তাভয় রাজাকে বাঁললেন, মহারাজ ! শঙ্কিত 
হইবার কোন কারণ নাই। আপনার আবিশুদ্ধতা এখনো পরাচ্ত হয় নাই 
বালয়া মৃত্যুকে আপাঁন ভয় কারতেছেন। আসলে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার ॥” (মহাবংশ ) 0১ ॥ 

এই বাঁলয়া ভিক্ষু রাজাকে এই উপদেশ প্রদান কাঁরলেন, “মহারাজ ! 
[বা*ধ্বজগত জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মতত্যুর কবলে । সহউচ্চ আকাশচুম্বণ 
কঠিন পবতও একসময় বিলতৃপ্ত হয় । সেইরপ ধন", দারিদ্র, কুলখন, ব্রাহ্মণ, 
বাঁণক, কৃষক, উচ্চ, নচ ও প্রাণকৃলের সকলেই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুতে 
বলপ্ত হয়। মতা কাহাকেও রেহাই দেয় না। তখন হন্তি, অশ্ব, রথ, 
সৈন্য ইত্যাদি কিছুরই আর প্রয়োজন হয় না। মতত্যুকে ছলে, বলে, 
কৌশলে বা সম্পাত্তর লোভে প্রাতহত করা সম্ভব নয়। 1২ ॥ 

মহারাজ ! পৃবের মহান রাজাগণ মৃতুুবরণ কাঁরয়াছেন। বিখ্যাত 
রাজা মহাসম্মতঃ মহাশান্তধর রাজা বলদেব, ধনবান রাজা জ্যোগতয়, মেণ্ডক 
প্রভীতিকে মতত্যু রাহর ন্যায় গ্রাস কাঁরয়াছে। তথাগতের বহ? ভিক্ষ-গণও 
মৃত্যুবরণ করিয়াছেন । মহাখাদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধশিষ্যদ্বয় সারপুত-মোগ্গলান, 
এবং মহাগংণসম্পল্ন অসংখ্য বুদ্ধগণ মৃত্যুবরণ কারিয়াছেন । তবে অন্যেরা 











১. শ্রীলঙ্কার দাক্ষণ প্রদেশের পক রিন্দস্ওয়া' নদ । 


থপবংশ ৬১৩৫ 


কেন মৃত্যুবরণ করিবে না? মহারাজ! জগতের সকল কিছুই আঁনত্য ॥ 
কোন 'কছুই জগতে চিরস্হায়ধ নয় । সেই কারণে ভ্লিলাকনাথ সংগতকেও 
চলিয়া যাইতে হইয়াছে । অন্য সকলের কথা আর কপ বাঁলব। 

মহারাজ! আপাঁন কখনো ভাবিয়়াছেন কি যে, পাঁথব ধাহা কিছু 
আপনার আছে তাহা সকলই তুচ্ছ, আনত্য ও আপনার নিজস্ব নয় ? কি্তু 
ইহলোকে আপানি সত্যধর্মের জন্য যাহা কিছ? কাঁরয়াছেন উহা তুচ্ছ নয়, 
উহা মহৎ পুণ্য কম“। দেবলোকের সুখ ত্যাগ কারয়া আপাঁন এই লোকে 
আসিয়া বহু পহণ্যকম“ করিয়াছেন । আপনার সেই সকল মহৎকমে" ধমের 
খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ কাঁরয়াছে। মহারাজ! এই সকল মহৎকমের কথা 
আপাঁন এখন চস্তা করুন । ইহাতে সত্বর সুখগ্রাপ্ত হইবেন ।? ( মহাবংশ ) 

॥৩ ॥ 

1ভক্ষু পুত্তাভয়ের কথা শ7ানয়া রাজা মনে শান্ত লাভ কাঁরলেন। তান 

ভিক্ষুকে বাললেন, “ভস্তে ! মৃত্যুর সাহত সংগ্রাম কালে এই উপদেশ দিয়া 
আপাঁন আমাকে সাহায্য কারলেন | 

অতঃপর রাজা তাঁহার গুণকশীত“র কথা লিখিত পচন্ভক হইতে পাই 
কাঁরয়া শোনাইতে বাঁললে রাজসভার করাণক উহা উচ্চকণ্ঠে পাঠ কাঁরতে 
লাগিলেন । 

“রাজা নিরানধ্বই কোট কাঁহাপন ব্যয় কারয়া মরচভাঁত্ত বিহারসহ 
1নরানদ্বইটি বিহার নির্মাণ কাঁরিয়াছেন। িপিতলের মহাস্তুপাঁট রাজা ভ্িশ 
কোট কাহাপন ব্যয় কারয়া নিম্ণাণ করিয়াছেন । স্তুপের গভ গৃহে হ্থাপিত 
স্মারক বস্তুসকলের মূল্য ধিশ কোটি কাঁহাপন । প্ৃতাস্হি স্হাপনের 
কালে আরও যে সকল মূল্যবান বঙ্ততু স্হাপন করা হয়ঃ উহার মূল্য সহমত 
কোট কাঁহাপন। 

কোলম্ব প্রদেশে মহাদহীভণক্ষের সময় রাজা লিজের মহা মূল্যবান দুইটি 
কর্ণফুলের পাঁরবতে যবের জাগ: সংগ্রহ কারিয়া পাঁচজন অহ-্বপ্রাপ্ত ভিক্ষদের 
উহা প্রদান কাঁরয়াছিলেন। 

চুলঙ্গানয়র যুদ্ধে ক্ষুধার রাজা নিজের কথা চিন্তা নাকাঁরিয়া তাঁহার 
সকল আহাষ" অহত্তবপ্রাপ্ত ভিক্ষু 'তিষ্যকে প্রদান কাঁরয়াছিলেন । 

এইভাবে রাজকরাণক রাজার গঃণাবাল পাঠ কাঁরতে লাগলেন। 


(মহাবংশ ) 8৪8 ॥ 


১৩৬ থপবংশ 


রাজা করাঁণককে বাধা দিয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “থামুন, থামুন। 
মারচভাত্ত বিহার ও এই স্তুপ নমণণের পর আমি প্রাতক্ষেত্রে সাতাঁদন 
ধাঁরয়া ভিক্ষু-ীভক্ষুণগসঞ্ঘ ও দণন-দরিদ্রদের দান-খয়রাত কারয়াছিলাম। 
আমি চধ্বিশাট বৈশাখী পাঁর্ণমার উৎসব পালন কারয়াছি। তান্রপাঁণ 
দ্বীপের সকল ভিক্ষু-ভক্ষুণশদের আগ ?তনবার চখবর দান কারয়াছ। 
বৃদ্ধ ও তাঁহার ধর্মকে আম এই দ্বীপের আধপাতি রৃপে স্বকীাতি দিয়াছি। 
এই দ্বীপের বারোি স্হানে আম 'িয়ের হাজার প্রদপ আনবণণ জহাঁলবার 
ব্যবস্হা কারয়াছি। আঠারো টি স্হানে আম দশন-দারদ্রদের জন্য নঙ্গরখানা 
এবং দাতব্য 'চিক্ষিংসালয় স্হাপন কারয়াছ। চুঝ়াল্লিশাট স্হানে আমি 
তাহাদের বিনামূল্যে চাউল ও তৈল দিবার ব্যবস্হা কারিয়াছি । কছ: স্হানে 
ঘয়ের পঠা গদবারও ব্যবস্হা কাঁরয়াছ। আর ?কছ: স্হানে কেবল সাধারণ 
মানের চাউল 'দিবার ব্যবস্হা কারয়াঁছ। 

ধম্দানই শ্রেষ্ঠ দান জানিয়া, আমি প্রাতটি বিহারে ভিক্ষুদ্ধারা 
ধর্মদেশনার ব্যবস্হা কাঁরয়াছি। নিজে মঙ্গলসূত্র আবৃত্তি কারিতে পারলেও 
'ভিক্ষুদের সম্মানাথে" আমি উহা কার নাই। প্রতিটি বিহারে ধম“দেশনার 
ব্যবস্হা কাঁরয়া আমি সেই সকল ভিক্ষুকে পুরস্কারও প্রদান কাঁরিয়াছ । 
সেই পুরস্কার হইল, কু? পারমাণ ঘি, গুড়, চান ও উপসথ দিনে চখবর 
প্রদান। কিন্তু এই সকল দানে আম আনাম্দত হই নাই। গনজের জীবন 
তুচ্ছ কাঁরয়া, বিপদকালে যে দুইটি দান আ'ম করিয়া 1ছলাম, উহাই আমাকে 
আনন্দ প্রদান কারয়াছল।” (মহাবংশ ) ॥ &॥ 

ভিক্ষ: পদত্তাভয় রাজার এই কথা শুনা বলিলেন, "মহারাজ ! যথাথণ 
আনন্দের বিষয়েই আপাঁন আনন্দিত হইয়াছিলেন। আপনার উন্ত দানদ্য় 
পাঁচটি কারণে মহৎ ছিল । কাহাকেও কষ্ট প্রদান না কাঁরয়া সেই দানসামগ্রণ 
আপান প্রাপ্ত হইয়া ছলেন । 'দ্বিধাহণনভাবে ?নজের কথা চিন্তা না কাঁরয়া 
আপাঁন সেই দানঘ্বয় কাঁরয়াছিলেন। সেই দান গ্রহণকারণ প্রত হইয়া- 
ছিলেন । দঢ় ধর্মাব*বাসের কারণে সেই দান গ্রপাত ও আনন্দের উদ্রেক 
করিয়াছিল, এবং সেই দান কাজে লাগিয়াছিল । 

মহারাজ! মহাদীভক্ষের সময় সেই পাঁচজন অহণত ভিক্ষু আপনার 
নিকট হইতে ষবের জাগন গ্রহণ কাঁরয়া, তাঁহাদের একজন ভিক্ষু: মলয়- 
মহাদেব, উহা সুমনক্‌ট পবতের পাঁচশত ভিক্ষুদের দিবার পর নিজে গ্রহণ 


থ.পবংশ ১৩৭ 


কারয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে একজন ভিক্ষু ধম্মগৃত্ত, 
কল্যাণ হারে উপাঁচ্থিত পাঁচশত ভিক্ষুদের উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষঃদের মধ্যে তলঙ্গর নবাসশ একজন 
ভিক্ষু ধম্মাদন্ন, পিয়ংগযুদ্ধশপে উপাস্থিত বারো হাজার 1ভক্ষুদের উহা দবার 
পর নিজে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষুদের মধ্যে মংগন িনবাসণ 
একজন 1ভক্ষু চুলাতিষ্যঃ কৈলাসক.ট 'বহারে উপাস্থত ষাট হাজার 1ভক্ষুদের 
উহা দিবার পর নিজে গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। সেই পাঁচজন ভিক্ষ-দের মধো 
পণ্চমজন ভিক্ষু মহাব্যাপ্গহ উল্লানগর বহারে উপাস্হত সাতশত 'ভিক্ষুদের 
উহা বার পর নিজে গ্রহণ কারয়াছিলে। ! 

মহারাজ ! চুলসশানয় যুদ্ধের শেষে যে আহায" আপন ভিক্ষু ?তষ্যকে 
প্রদান কাঁরয়াগছলেন, সেই খাদ্য ভিক্ষু গৌতম পয়ংগহদ্বীপে উপ্রাস্হত বহু 
শত [ভক্ষুগণকে দয়া পরে নিজে গ্রহণ কাঁরয়াগছলেন !, 

ভিক্ষু পুত্তাভয় এই সকল বলিয়া রাজাকে শান্ত প্রদান কারলেন। রাজা 
প্রীত হইয়া িিক্ষুকে বাঁললেন, 'ভস্তে! আমার চাষ্বশ বছরের রাজত্বকালে 
আমি ভক্ষুসঞ্ঘের প্রধান দায়ক ছিলাম ॥। মত্ত্যুর পর এই মরদেহও আম 
ভিক্ষুসঞ্ঘকে প্রদান কারলাম । যেই স্হান হইতে এই মহাস্তুপ নজরে 
আসবে সেইরূপ কোন স্হানে গোল বেষ্টনীর মধ্যে ভিক্ষঃসঞ্ঘের এই 
সেবকের মরদেহ দাহ কারিবেন ।, 

অতঃপর রাজা তাঁহার কাঁনন্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন কাঁরয়া বললেন? পপ্রয় 
1তষ্য ! এই মহাস্ত্‌পের অসম্পূর্ণ কাজসকল সম্পূর্ণ কারও । প্রাতাঁদন 
সকাল সম্ধ্যায় ফুল দয়া পৃতা'স্হ রাক্ষত এই মহাস্তূপকে পূজা কারবে 
এবং দিনে তিনবার অনুষ্ঠাঁনিক অর্ঘেযর !নদেশ 'দবে। যে সকল দানের 
সূচনা আম কাঁরয়াছি উহা হ্রাস না কারয়া চালু রাখবে । ভিক্ষঃসঞ্ঘের 
প্রাত কত“ব্যে সচেম্ট হইবে ।” রাজা এইরূপ বললে তিষ্য মৌন রইল । 


সেই সময় ভিক্ষুগণ সমবেত কণ্ঠে সূত্র আবাাত্ত কারতে 'ছলেন। ছয় 
দেবলোকের দেবতারা ছয়াঁট রথ লইয়া আ'সয়া রাজার সামনে রথগাল 
সারিবদ্ধভাবে রাখিয়া প্রত্যেকে পৃথকভাবে তাঁহাদের দেবলোকে যাইবার 
জন্য রাজাকে মিনাতি কারতে লাগিলেন । 

রাজা হাতের ইশারায় তাঁহাদের সকলকে থামতে অনুরোধ কারয়া 


১৩৮ থ.পবংশ 


বাঁললেন, “সূত্র আবাত্তি শেষ না হওয়া অবাঁধ অপেক্ষা করুন ।, ভিক্ষুসঞ্ঘ 
রাজার হাতের ইশারার অর্থ বাঁঝতে না পারিয়া ভাবিলেন, রাজা সূত্র 
আবাত্ বন্ধ কাঁরতে বাঁলতেছেন। এইরহপ ভাবয়া ভিক্ষুসঞ্ঘ সুত্ন আব 
বন্ধ কারলেন। রাজা 'ভিক্ষুসঞ্ঘকে ইহার কারণ 'জজ্ঞাসা কাঁরলে ভিক্ষুসঙ্ঘ 
রাজার হাতের ইশারায় থামিতে বলার উল্লেখ করলেন। রাজা তখন 
ভিক্ষুসঞ্ঘকে বাঁললেন, ভস্তে! আম হাতের ইশারায় আপনাদের আবৃত্তি 
থামাইতে বাল নাই। ছয় দেবলোকের দেবতাগণ 'বাঁভন্ন ছয় দেবলোক 
হইতে ছয়াট রথ আ'নয়া কেবল তাঁহাদের দেবলোকে যাইতে প্রত্যেকে 
পৃথকভাবে আমাকে অনুরোধ কারতেছেন। আম তাঁহাদের সন্ত আবণৃক্ত 
শেষ না হওয়া অবাধ অপেক্ষা করিতে বাঁলয়া হাতের ইশারা কাঁরয়া ছিলাম? 

উপাঁস্হত জনগণ রাজার কথা শহাঁনয়া এবং কোন দৈব রথ বা 
দেবতাদের না দোঁখতে পাইয়া ভাবলেন, রাজা মৃত্যুভয়ে ভুল বাঁকতেছেন। 
মৃত্যুকে কেনাভয়করে? ॥৬॥ 

সেই সময় ভিক্ষু পদুত্তাভয় রাজাকে বাঁললেন, “মহারাজ ! ছয় দেবলোকের 

দেবতারা ছয়াট রথ লইয়া আ'সিয়াছেন কথাটি লোকে কণ কাঁরিয়া বি*বাস 
করিবে ?" রাজা ভিক্ষুর কথ/য় কাঁতপয় ফুলের মালা সামনের দিকে নিক্ষেপ 
কাঁরলেন। দেবতাগণ সেই মালাসকল হাতে লইয়া তাঁহাদের রথের দণ্ডে 
ঝুলাইয়া দিলেন। অদশ্য দেবতাগ্ধণ ও দৈব রথসকল না দোৌখতে পাইলেও 
জনগণ দোখলেন মালাগ্যাল শূন্যে ঝলিতেছে । ইহাতে তাহাদের সম্দেহ 
দুর হইল। 

অতঃপর রাজা িক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেনঃ ভস্ভে ! কোন দেবলোক 
পরমানন্দজনক' ? ভিক্ষুগণ বলিলেন, “মহারাজ ! তুধিত স্বর্গই পরমানম্দ- 
জনক। বেধিসত্ত মৈশ্নেয় বুদ্ধ হইবার অপেক্ষায় এই স্বগে অবস্থান 
কারতেছেন।* এই কথা শুনিয়া রাজা সেই দেবলোকে ধাইতে মনচ্ছির করিয়া 
মহাস্তুপাঁটতে দাষ্ট 'নবদ্ধ কাঁরয়া ধীরে ধীরে ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়া, 
পুনরায় সুপ্তোিত ব্যান্তর ন্যায় উাঠয়া তুষিত দেবলোকের রথে চাঁড়য়া 
বাঁসলেন। 

পুণ্যকর্মের কারণে দনট্রগামনশশঅভয় রাজার এই যে ফলপগ্রাপ্তি উহা 
উপাশ্থত জনগণকে জানাইতে রাজা দৈবভূষণে অলগ্কৃত হইয়া রথে দাঁড়াইয়া 
সকলকে দেখাইয়া সেই মহাস্তুপ দাক্ষণাঁদক হইতে রথসহ তিনবার প্রদাক্দিণ 


থ.পবংশ ১৩৯. 


কাঁরয়া এবং িক্ষ-সঞ্ঘকে প্রণাঁত জানাইয়া তাঁষত স্বগে" চললেন । 

বলা হয়, “জাগাঁতক মল্যহশন সত ধন-সম্পদ।1দর মোহ পারত্যাগ। 
কাঁরয়া 'বজ্ঞজন সেইসকল ন্রিরত্বে দান কারয়া অপাঁরহাষ" বিষয়সহ 
পরমানন্দজনক অবস্থায় উপনীত হয়? | (মহাবংশ ) ॥ ৭ ॥ 

রাজার মত্যুতে শোকাতুর রাজবালাগণ গনজেদের দেহের স্বণ“ অলগুকার 
ও ফুলসাজ খহালয়া [নক্ষেপ কারলেন। ঘটনা'ট স্মরণ রাখতে সেই চ্ছানে 
পরে “মুকুটমনন্তশালা' নামক একাঁট সভাগৃহ নমণ করা হয়। 

রাজার মরদেহ চিতায় স্হাপিত হইলে অসংখ্য জনগণ রাজার শোকে দুই 
হাত ছড়াইয়া বিলাপ কারিয়া কাঁদতে লাগলেন । সেই শোকাতুর হ্থানাটিতে 
পরে পরাঁবভাঁট্রশালা” নামক একাঁট সভাগুহ গনমাণ করা হয়। 

মহাস্তুপের অনাতদ্‌রে বৃত্তকার বেষ্টনপর মধ্যে রাজার মরদেহ দাহ করা 
হয়। হ্ছানটকে “রাজমালক' বলা হয়। 

অতঃপর রাজার ভ্রাতা “মভয়-তিষ্য' গসংহাসনে আরোহণ করেন। 
গতাঁন মহাস্তুপের অসম্প্‌ণ" কান্সগঁল সম্পূর্ণ কারয়া ভিক্ষুসঞ্ঘকে দানাদ 
প্রদান করেন। 


ধমণপ্রাণ মানুষের প্রণীত ও আনন্দ বর্ধনের জন্য এই সঙ্কাঁলত কাহন?, 
উপচ্াপন করা হইল । ॥৮॥ 


মহাস্তুপের কথা সমাপ্ত 


পরিশিঃ 


রাজা দ-ট্রগামনশ-অভয়-এর গপতা মহারাজ কাকবর্ণশা৩ষ্য একসময় 
'মৈত্রেয় বৃদ্ধের পিতা হইবেন । বহার-মহাদেবী তাঁহার মাতা হইবেন। 
দুট্রগামনশ-অভয় সেই বুদ্ধের প্রধান শিষ্য হইবেন। অভয়শৃতষ্য সেই 
বুদ্ধের দ্বিতণয় প্রধান শষ্য হইবেন । রাজার দিস অনলাদেবণ বুদ্ধের 
প্রধান মাহষশ হইবেন । যুবরাজ শালরাজ বুদ্ধের পুল হইবেন । রাজ- 
কোষাধ্যক্ষ ও ধম-মন্ত্রশ, বুদ্ধের প্রধান ভিক্ষুসেবক হইবেন । তাঁহার কন্যা 
বৃদ্ধেয় প্রধানা সোৌবকা হইবেন। 

আর যাহারা ধমকর্ম কাঁরয়া বৃদ্ধের ধমেণাপদেশ শহানিয়া, নিজেদের 
দোষম:ন্ত কাঁরয়া অহ্-ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা 'নবণি লাভ কাঁরয়া সম্পৃণ 
মুস্ত হইবেন । 

মাহন্দসেন শাবহারের স্বীয় কক্ষে বাঁসয়া এই পযন্ত লাখলাম । আম 
1ভক্ষুর চীবর ধারণ কাঁরয়া ভিক্ষান্নে জীবনধারণ কার । আম ন্রিপিটকজ্ঞ, 
বুদ্ধের ধর্ম ও নশাতিতে [িশবাসন ও অন্যের হতাকাতক্ষ। ধাঁমকাদগের 
অনুরোধে আমি এই “থপবংশ” [লাখিতে বাঁস। নানারুপ জাঁটলতা মূন্ত 
কাঁরয়া সকলের হতের জন্য, বিজ্ঞজন সমাদৃত এই লেখা সমাপ্ত কারলাম । 
এই পুুণ্যকমে যাহা গকছ পুণ্য লাভ করয়াছি উহা সকলের মঙ্গলের জন্য 
[বিতরণ কাঁরলাম । এই গ্রন্হছ যেমন সকল বাধা আতনক্রম কাঁরয়া সম্পূণ 
হইয়াছে, সেইর্‌প এই পুণ্যলাভে সকলে যেন বাধাহশন হইয়া সত্বর তাঁহাদের 
অভান্ট লাভ করেন । 

ধমের উন্নাতকজ্গে যান “পাঁটসাম্বধামগ্গ' গ্রচ্হের শীলনভদ্বনপান। 
নামক টীকা 'লাখয়াছেন এবং িসংহলণ ভাষায় লাখত «সচ্চসংক্ষেপ” আর 
পবশহাদ্ধমপ্গ-সংক্ষেপ" গ্রচ্হগীলর টপকা 1লাখয়াছেনঃ যান লোকপ'ত রাজা 
'পরক্রম-এর ধম্ণগারের অধ্যক্ষ, সেই পরম 'ন্রীপটকজ্ঞ, ধর্মগুরু ভিক্ষু 
“ভাচিস্বর" দ্বারা এই গ্রচ্হটি লাখত হইল । 


থপবংশ গ্রন্হের সমাপ্তি 


টীকা 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 


বংশ--পৌরাণক উপাখ্যান । 
চৈত্য-্-স্মাতিসৌধ ৷ 
পাচ্চেকা বুদ্ধ--ষাঁন বৃদ্ধত্বলাভ করে ধমপ্রচার করেন না। 
অমরাবাঁত শহর--খহব সম্ভবত এট দাক্ষণ ভারতের আধহীনক “অমরো তি” 
নগর । 
রম্ম নগর--বারাণসণর প্রাচীন নাম । 
দশবল-_বহদ্ধের দশপ্রকার গুণ । 
খাদ্ধ--অলোৌ1কিক শান্ত। 
ষড়ীভজ্ঞ--ছয়প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত যথা, 'দবাদণ্ট, [দব্যশ্রবণ+ সকল হীন্দ্রয়ের 
সম্যক ভ্ভান, অন্যের মনের কথা জানতে পারা, পৃবণ্জন্মের 
স্মহাতলাভ এবং বাসনার ক্ষয় | 
সঞ্ক্প--প্রাতজ্ঞা । 
বোধিবক্ষ-যে অশ্ব গাছের নীচে ধ্যানে বসে গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ 
হয়েছিল । 
নিরঞ্জনা নদী-_ফল্গু নদণও বলা হয়। তবে দুই শাখানদণ নধলাঞ্জনা ও 
মোহনা মিলে এই ফঙ্গু নদীর উদয় | নশলাজনা বা নিরঞ্জনা 
নদীর পশ্চিম তীরে বুদ্ধগয়া। হাজারবাগ অঞ্ুলের 
'স্মোরয়া” হচ্ছে এই 'নবঞ্জনা নদীর উৎসচ্ছল। 
পারামি--বৃদ্ধস্বলাভের জন্য ষে সকল পগ্যকর্ম করতে হয় ॥। বোধিসত্ত 
অবস্থায় নানা পৃণ্যকম" করে 'সাদ্ধলাভ করে তবে বৃত্ধত্বপ্রাপ্তি। 
ণচারয়াপটকেরঃ ভাষ্যে ধমর্পাল এই 'বষয়ে বিশেষ আলোচনা 
করেছেন। মহাধানীরা বোধিসত্ত, পাচ্চেকা বদ্ধ, পারাম 
ইত্যাঁদর উদ্ভব করেছেন । জাতকের গল্পেও পারাঁম সম্বম্ধে 
বলা হয়েছে । মহাধানীরা বলেছেন, বাদ্ধস্বলাভ করতে হলে দশশ 
প্রকার পারামি পণ” করতে হয়। সেগুলো হলো, দান, 
নৈতিকতা, ত্যাগ, জ্ঞান তেজ, গতাঁতক্ষা, সত্যতা, স*্কষ্প, 'মন্্রতা» 


১৪২ থ্‌পবংশ 


এবং মনের দৃঢ়তা । জাতকের কাহিনগগুলো এইসকল পারাম 
পূর্ণতার উপর প্রাতীষ্ঠত। আদি বৌদ্ধশাস্ত্রে এসব নেই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সহাদান--খাদ্য প্রদানই বৌদ্ধশাস্ত্ে দান বলা হয়। পরবতর্কালে এই 
শব্দের ভন্ন অর্থ হয়েছে । মহাদান বলতে ওষধণ, তেল, ঘি, গুড়, 
মধুও চশবর দান বোঝায় । 
ফুল, মালা, সংগন্ধী দ্রব্যে বন্দনা--এ-সব বৌদ্ধধমে ছিল না। পরে 
মহাধানী বৌদ্ধরা এ-সব ধমে" ঢাঁকয়েছেন। 
'ত্িরত্ব--বুদ্ধ, ধম ও সঙ্ঘ। 
হমবত--হমালয় অগুল । 
পণশীল--প্রাণীহত্যা না করা, মিথ্যা না বলা, চুর না করা, কাম ও 
[মথ্যাচার না করা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করা। ক্ষুদ্দকপাঠ গ্রচ্ছে 
দশশীলের কথাও রয়েছে । 
নিবাণের অ্োত--নিবণণলাভের চারাঁটি সোপান, সোতাপতি, সকদাগামণ, 
অনাগামী ও অহ্ন্বলাভ। দীঘানকায়ের মহাল সূত্রে 
এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে । 'নিবণণকে ম্োতের ন্যায় বলা 
হয়েছে। 
সমাপাত্তি-ধ্যানের চারটি সোপান যথা, সীমাহীন [বিশ্বের ধারণা, সধমাহপন 
চেতনার ধারণা» অচেতনতা এবং চেতনাহশন-অচেতনতাহখন 
অবস্থা । পাঁটসাভুদামগ্গ গ্রন্হে এর বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। 
পাটসম্ভদা-_পাঁটসাম্ভদা চার রকম থা, অর্থ, ধম" নিরৃত্তি ও 
প্রতভান। 
লোকনাথ--বুদ্ধ। বহদ্ধকে 'লোকনাথও বলা হতো । 
বোজন-_ আট মাইলে এক যোজন । 
পায়েসালন- পায়েস । প্রাচীনকালে পায়েস তৈরী করা হতো, চাল, দহধ, 
মধু, চিনি ও ঘদয়ে। 
জদ্বদদ্বীপ--ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে বল৷ হতো চার মহান্বীপের মধ্যে 
একট হচ্ছে জম্বুদ্বীপ । জদ্বু গাছের জঙ্গল ছিল একসময় এই 


থ.পবংশ ১৪৩ 


দ্বীপে । তাই জম্বহদ্বীপ বলা হতো । এই দ্বধপে পাঁচাটি নদ 
[ছল গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতশ, সরভ ও মহখ। নদখগুলো 
সমুদ্রে গিয়ে পডতো । 
হমগীীর--হিমালয় । 
'শান্তা--শিক্ষক | বৃদ্ধকে শান্তা বলা হতো। 
পৃপ্নীপটক- বৌদ্ধ ধম শাস্ত্র যথা, সংন্রাপটক, বিনয়পিটক ও আভধম" পিটক। 
এই তিনটি িটকেই 'ন্রীপটক। 


তৃতায় পাঁরিচ্ছেদ 


'অনোমা নদণ--প্রত্বতাত্বক কানংহাম বলেছেন, এট গোরখপুর অণুলের 
“অউীম" নদী । 
এসুমের পবতিজদম্বহদ্বীপের সুউচ্চ পবণতমালা। এর সাতটি পাহাড় 
বা রয়েছে । আসলে হিমালয়কেই বোঝায় । এই পরতের 
মেরু পরত উপরেই নাক ইন্দ্রের স্বর্গ । এই পাহাড়ের ওপরেই হচ্ছে 
তুঁষত স্বর্গ। এটাই ছল প্রাচীন ধারণা । 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 


'পাণ্ডব পাহাড়--রাজগহের একটি পাহাড়। প্রাচীন গণারব্রজের উত্তর 
দিকে দুইটি পাহাড়, বেভার ও পাণ্ডব ! থেরগাথায়-এর 
উল্লেখ আছে । 

চার পরম দক্ষতা--সবেোণচ্চ জ্ঞান, রাগ-দ্বেষ-মোহ মনুক্তি, প্রাতিব্ধকতা জ্ঞাত 

হওয়া এবং ম্যান্তির পথ প্রদর্শন করা । মভ্বিমাঁনকায়ে 
এ-সব বলা হয়েছে। 

পাঁচ সন্ন্যাসধ--কোন-ভন্য, ভাঁদ্দয়, বপা, মহানাম ও অশ্বাঁজ। এ+নারাই 

গৌতম বুদ্ধের পণবগাঁয় শিষ্য হয়োছিলেন। 


খাঁষপত্তন--সারনাথ। 
কুশনগর -_গোরখপদরের পূবাঁদকে ক্ষুদ্র গণ্ডক অঞ্চলের “কাসয়া। 


বা কুশীনারা গ্রাম । 


১৪৪ থুপবংশ 


পাবা--বর্তমান কা'সয়া গ্রামের বারো মাইল উত্তর-পৃবে ছিল এই প্রাচীন 
শহরাঁট। বতমানে এটা পদরাওনা? গ্রাম । 

মোরয়--এরা কিম্তু মৌষধ নয়। এনারা পিপল বনে বাস করতেন। 
সেখানে ছল প্রচুর ময়ূর । সেই কারণে তাঁদের “মো'রয়” বলা 
হতো । তবে মহাবংশ গ্রচ্হের ভাষ্যকার এদের মোষ বংশের পরব 
পুরুষ বলেছেন । 

মার-_-বোৌদ্ধশাস্তে একে শৃভ কাজের 'বদ্পকারণী বলা হয়। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের 
কামদেবের অনুরূপ । 


অন্টম পাঁরচ্ছেদ 


পাটালপুন্- গঙ্গার দাক্ষণ তশরে বাঁজ্জদের রাজোর শেষ সীমানায় ছিল 
“কোটগাম? গ্রাম । এই গ্রামের বিপরীত 'দকে রাজপথের 
পাশে ছিল “পাটালগাম* নামের গ্রামাঁট। এই গ্রামকেই পরে 
মগধ রাজোর রাজধানণতে রূপান্তারত করে “পাটাঁলপন্রা নগর 
করা হয়। এইভাবে এই রাজ্যের রাজধানশ 'দ্বিতগয়বার 
চ্ানাস্তারত করা হয় । বন্যায়, বিধ্বংসী আঁগ্রকাণ্ডে ও ভূমিকম্পে 
এই প্রাচশন বাধ শহর [তিনবার ক্ষাঁতিগ্রন্ত হয়। দশঘাঁনকায়ে 
তাই বলা হয়েছে। 
তাম্রীলত্ত-ভারতবর্ষের একাঁটি প্রাচীন বশ্দর ! বতণ্মানের তমলংক বা 
তাম্রীলাতি। 
মহাবংশ--এট সিংহলশ ভাষায় 'লাখত প্রাচীন গ্রন্হ । নানা এীতহাসিক 
ঘটনা ও কাঞ্পানক কাহনপ রয়েছে এই গ্রম্হে। সিংহলের প্রাচীন 
কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর রচনা এইটি । পরে গ্রচ্হটি প্রাকৃত ভাষায় 
রূপাস্তারত করা হয়। 
রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য--ইীন 'সিংহলের প্রাচীন এক রাজা। এই গ্রচ্ছে বলা 
হয়েছে যে তিনি ছিলেন সগ্রাট অশোকের পরম বন্ধ । 
“দেবাপ্রয়' নামটি অশোক ব্যবহার করতেন। সেই'টি 
সিংহলের এই বন্জাও ব্যবহার করেছেন। 


থ,পবংশ ১৪৬ 


মহেম্দু ও সঙ্ঘমিপ্রা--বিদশার এক ধন বাঁণকের স:ম্দরশ কন্যা ছিলেন 
দেবশ। সম্রাট অশোকের রসে দেবশর পশ্রকনা এই 
দুইজন। রাজা দেবীকে [বয়ে করেছিলেন, না করেনাঁন, 
এই তথ্যাঁট কোথায়ও নেই । দেবশ অবশ্য বাপের 
বাড়তেই থাকতেন । পহকন্যারা সম্রাটের প্রাসাদে 
থাকলেও তাঁরা ষথার্থ মরধাদা পানান। পরে তাঁরা 
দুজনেই ভিক্ষু ও িক্ষৃণণ হয়ে যান । 


একাদশ পারিচ্ছেদ 


পাঙ্গা বা মহাগঙ্গা--দীমলদের আঁধকৃত (সিংহল ) রাজ্য ও মহাগাম রাজে/র 
(গসিংহল ) মধ্যচ্ছ এই প্রাচীন নদশকেও শঙ্গা বা মহাগঙ্গা 
বলা হতো। এইটি ঠসংহলের একাঁট প্রাচশন নদশী। 
দামল--ভারতবষে'র দ্রাবিড়দের এইখানে “দাঁমল” বলা হয়েছে। দাঁক্ষণ 
ভারতে ছিল তাদের অবস্থান ! দক্ষিণ ভারত থেকে তারা সমদ্্র 
পথে সংহলে যায় ও কিছ দ্রাবিড়রা সেইথানে অবন্থান করে। 
1সংহলের প্রাচপন ইতিহাসে বলা হয়েছে দ্রাবিড়রা একসময় সেই 
দ্বীপের রাজা হয়ে বসেন। বান্শাঁট দ্রাবিড় রাজাদের কথা বলা 
হয়েছে [সিংহলের ইতিহু।সে । তারা রাজ্য 'বচ্ভারেক, জন্য 
1সংহলখদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো । এদের বলা হতো 
'অনারিও” বা অনাষণ। পরে সিংহলের রাজা দব্ট্রগামনণ-অভয় 
যুদ্ধে বহু দামল রাজাদের পরাচ্চ করে গসংহলকে দামল মনত 
করেন। 


সাদশ পরিচ্ছেদ 


কাঁহাপন--প্রাচগনকালে ভারতবর্ষের টাকাকে কাঁহাপন (কাঁহন) বলা হতো । 

এক কাঁহন হচ্ছে বত'মানের এক টাকা । কাঁহাপন হতো তামার 

চৌকো খস্ড। প্রাচশনকালে ভারতবর্ষে স্বর্ণমনদ্রা ছিল না। 
থপবংশ--১০ 


১৪৬ থ্‌পবংশ 


স্বর্ণমুদ্রার উদ্ভব হয়েছে কুধাণ যুগে, তার প্‌বে নয় । গহপ্তষগে 

অবশ্য রোপ্যমনদ্রা ছিল। 
জল উৎসব--দোল উৎসবে যেমন রঙ দিয়ে দোল খেলা হয়। সিংহলে জ্যৈষ্ঠ 
মাসে জল 'দয়ে দোল উৎসবের মতো “জল-উতসব' করা হয়। 
একে অনে)র গায়ে জল দিয়ে এই উৎসব হয় । মায়ানমার-এ ও 

'জল-উৎসব' হয়। 

দান-ভক্ষুদের দান দেওয়া বলতে রান্না করা ভিঙ্ষান্ন বোঝায় । পরে 
অবশ্য “দান' শঙ্দের ভুল ব্যাখ্যা হয়ে বু কিছ: প্রদান করা হয়ে 


দাঁড়য়েছে। 


ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ 


আটটি পাঁবন্র চিহ-_-দসংহ মহত", ষাড়ের ম্‌তি4, হান্তির মতি” মঙ্গল কলস, 

বা অন্টমঙ্গীলক পাখা, দণ্ড, শঙ্খ ও প্রদীপ । 

গ্রম্ভশরা নদশ- অনরাধাপুরের (িংহল ) কাছেই ছিল এই প্রাচশন 
নদপাট। 


পণ্দশ পরিচ্ছেদ 


1ভক্ষৃদের প্রদত্ত দান সামগ্রখ--ওষধ, তেল, মধু, ঘি, গুড় ও চীবর। এর 
সঙ্গে রাল্না করা খাদাও ভিক্ষাদের প্রদান করা 
হতো। তেল লাগতো বিহারে বাতি 
জবালানোর জন্যে । 1ঘ লাগতো মাম্দরে 
প্রদীপ জবালানোর জন্যে । মধু ও গুড় 
বৃদ্ধের পূজায় লাগতো । 


ঘোড়শ পরিচ্ছেদ 


রামগামের কোলয়--এরা ভারতবষের আদিম জাতি 'কোল'। এখনো এই 
জাত রয়েছে এই দেশে। প্রাচীনকালে কোলরা বুদ্ধ 
ভন্ত ছিলেন ! প্রাচশন দেবদহ ও রামগাম-এ কোল রা 


থুপবংশ ১৪৭ 


সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো । এখানে রামগামের 
কোলদের কথা বলা হয়েছে। 
'লাগ- আসলে নাগরা ছিল ভারতবষে'র এক প্রাচশন জাড। 


সপ্তদশ পাঁরচ্ছেদ 


পঞ্জাল পবত--শ্রীলগুকার দাক্ষণ প্রদেশের একাঁট পাহাড় । 

কোলম্ব প্রদেশ--াসংহলের বত'মান কলম্বো শহর । 

সুমনকে পবত--সংহলের একটি প্রান পাহাড় । এইখানে বৃদ্ধের 
পদচহু রাখা আছে। 


৯।॥ 
৯ 
৩। 
৪ ॥ 
ডে । 
৬। 
৭. । 
৮। 
৯7 
১০ । 


৯১৯ । 
৯৯২1 


৯১৩ ॥ 
৯৪ ॥ 
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